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কলিকাতা, 
৫৭।১ নং আহিরীটোলা! গ্বীট হইতে 
এন, কে, শীল এণ্ড এস, কে, শীল দারা প্রকাঁশিত 


শীল-প্রেস। 
৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 
শ্রীশৈলেন্্র কুমার শীল ছারা মুদ্রিত | 
সন ১৩১২ সাল। 


পা 


মূল্য ৪০ বার আন! 





প্যারিষ্টার সাহেব আপনাকে আমি ্রেপ্রার করিলাম ্ 
“মামাকে!” বলিয়া, ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেব চেয়ার হইতে 
উ্িা দীড়াইলেন এবং পুরোবর্তী ইনম্পে্র বাবুর মুখের 
দিকে একটা দ্বণাপুর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। .. 

“হী আপনাকে !-স্বলিয়া, ইনসেক্ট বাবু তাহার রা 
হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। 

পা এবং ক্রোধে দত সাহেবের নুন্দর মুখ আরকিম 
হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে অনৈসর্ণিক নীতি প্রতিভাত 
হইতে লাগিল। বহকষ্টে আম্মদমন করিয়া গিজাম। করিলেন, 
শুক অপরাধে?” 


৪. বিপন্ন-ব্যারিষটার 


ইন্‌। হত্য.পরাধে। 

দত্ত সাহেবের মুখ পাংস্কবর্ণ ধারণ করিল'। পুরান: 
জিজ্ঞাগিলেন, “কাহার হত্যাপরাধে ?” 

ইন্‌। মিস.জ্ঞানদার। 

দত্ব। কে আমার বিরুদ্ধে এ গুরুতর অভির আনিতে 
সাহস করিল? 
: ইন্‌। মৃত কুমারীর পিতা । 

দন্ত। কুমারী জ্ঞানদা যে মরিয়াছে এবং খুন হইয়াছে 
কে বলিল? 

ইন্‌। জ্ঞানদা যে মরয়াছে এবং খুন হইয়াছে, সে 
সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে । 
দেহের চারিস্থানে চারিটা অন্ত্রাধাতের চিহ্নী। ডাক্তারী পরী- 
-ক্ষায় স্থির হইয়াছে-উহার একটাই প্রাণবিয়োগের পক্ষে. 
যথেষ্ট. ৰ 
| ারিষটার সাহেব টুপিটী তুলিয়া লইয়া কহিলেন, “কি 
ভয়ঙ্কর! কি রহস্তপূ্ণ মৃতু!" 

ইন্ন্পে্টর পকেট হইতে . একজোড়া হাতকড়া বাহির 
করিয়া কহিলেন, “ইহাতে আশ্চর্য হইবার বা ভয়ঙ্কর দেখিবার 
কিছুই নাই! যেখানে খুন-_যেখানে গুপ্ত হত্যাকাঁও, সেই 
খানেই রহস্তের আবরণ!” 

দত্ত সাহেবের দৃষ্টি, ইন্স্পেক্টরের হস্তস্িত অরবফনের 
উপর পড়িবামাত্র, তাহার সর্বাঙ্গ কীপিয়া উঠিন। সুন্দর খে 
স্থিত ব্যক্তির. যুখের মত একটা কালিম! পড়িল।, তন্থরে 
সৃৃকষ্ঠে জিজ্ঞাস্লিলেন, “ওটার আর আবন্টককি?” 





গ্রথম পরিচ্ছেদ | 


ইন্। আছে বৈ কি! হত্যাপরাধের মত গুরুতর. অভি- 
যোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই ইহার সৃষ্টি 

দত্ত। আমি ধীর, শান্তভাবে আপনার সহিত যাইতে 
প্রস্তুত রহিয়াছি। আমার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া, লোকের 
চক্ষে কেন আর আমাকে অধিকতর হীন এবং দ্বুণিত করিতে 
যাইতেছেন ? 

ইন্‌। সাহেব! আমি আপনার ন্বভাব চরিত্র খুব ভাল 
রকমই জানি। আমি আইনের চাকর__বে-আইনি করিতে 
পারিব না। আপনার হাতে হাতকড়া লাঁগাইতে আমার 
মন্ান্তিক কষ্ট হইতেছে কিন্তু কি করিব? আপনিই ভারি 
দেখুন, এরূপ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু 
লইয়া যাইবার হুকুম নাই। 

দত্ত। কোন একটা ভুল-্রান্তি বশতই হউক. অথবা! অন্ত 
যে কারণেই হউক, আপাততঃ আমি হত্যাভিযোগে অভিযুক্ত, 
অবসর পাইলেই আমি সকলকে বুঝাইয়া দিব যে, জঞানদ 
বদিই প্রকৃত পক্ষে খুন হইয়া থাকে,--আমি তাহার হত্যাকারী 
নই-_আমি সম্পূর্ণ নির্দোধী। বিনোদ বাবু! আপনি যদি 
আমার হাতে হাতকড়া পরাইয়া, প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া, 
টানিক্াা লইয়া যান,_ভবিষ্যতে আমি আমার নিরপরাধিতা 
প্রমাণ করিতে পারিলেও অগ্তকার এ অপমান কিছুতেই, 
_নিরারুত করিতে পারিব না। | 

ইন্সপেক্টর বাবুর নাম. বিনোদবিহারী মন্লিক। . বিনোদ 
বাহু মাথা: নাড়িযা কহিলেন, “দত্ত দাহেব আপনি, জানার 
তালে এখনও ৃতবিষ্বাস হইতে পারেন নাই জি 





ঙ বিপন্ন-ব্যারিউার 


. স্বটক্ষে তাহার ক্ষত বিক্ষত লাস দেখিয়া 'আসিতেছি। কেন 
যে আপনি অবিশ্বাস করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। 
পুলিস*্লাইনে কার্য. করিয়া, অনেক সময়ে আমাদিগকে 
কষ্টকর কর্তব্য পালন করিতে হয়। আমার অপরাধ লই- 
বেন না 1” 
দত্ত সাহেব বমরষভাবে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া, দিয়া, 
স্হকণ্ঠে কহিলেন, "আমার আর অধিক বলিবার নাই। 
 খামি আপনার বন্দী__-আপনার কর্তব্য পালন করুন |” 
- া্রচিত্ প্রবীণ ইন্সপেক্টর ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষু মুছিয়া, তাহার 
কঠোর কর্তব্য পালন করিয়! কহিলেন, "আইন !» 

বিনা বাক্যব্যক়ে সুশিক্ষিত লোঁকপ্রিয় তরুণ ব্যারিষ্টার 
এন্‌, কে, দত্ত হত্যাভিযোগে ফৌজদারীর আসামীবূপে পুলিস- 
 কর্ধচারীর পম্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। .দ্বারে গাড়ী দীড়াইয়া 
ছিল, উভয়ে .তাহাতে আরোহণ. 'করিলেন।” গাড় সয় 
থানার অভিমুখে চলিল। 


পপি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


একটু পরিচয়। 
যে জেলার, যে. স্থানে পুর্বো্জ ঘটনা ঘটিয়াছিল, নে 
রুম তাহার নাম ধ্রমপরন। নানা কারণ আমর জেল. 
ত.স্ানগুির, ্রক্কত নাম গোপন কঙ্ষিতে বাঝ) হইলাম: 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


শ্রিষ্ন পাঠক পাঠিকা ! ইহাতে যোধ হয, আপনাদের ক্ষোন 
আপতি নাই ০ | 
_ ধরমপুর প্রকাণ্ড সহর। মাণিকগঞ্ উহার উপনগর বী 
উপপন্পী। সহর হইতে: উহার দুরত্ব তিন মাইল  মান্স। 
উহার প্রাক্কৃতিক সৌনগ্ে মুগ্ধ হইয়া, সহরের অনেক ধনাঢ্য 
ব্যক্তিই বৎসরের 'অধিকাংশ সময় এখানে . আসিয়া, তাহাদের 
পল্লী-আবাসে বাস করিয়া যাঁন। ্‌ 

এখানকার দক্তপরিবার খুষ্টধন্মাবলম্বী। তাহারা পাট ছব. 
পুরুষে খুষ্টান। দত্তবংশের অপরাপর সকলে কালধর্শে 
লোকান্তরিত হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল একমাত্র এন কে: 
দত্তই জীবিত আছেন। তাঁহার পুরা নাম নরেন দত । 
তিনি পুরা নামের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত নামেরই ব্যবহার করেন, 
আমরাও আমাদের বর্তমান আখ্যায়িকায় উহাকে আরও. 
সংক্ষিপ্ত করিয়া, দত্ত সাহেব নামে অভিহিত:করিব। এ যে, 
সংক্ষেপেরই যুগ পড়িয়াছে। 

দত্তবংশ বিদ্যৎ্বংশ বলিয়া, বহুদিন হতে এ অঞ্চলের, 
প্রমিদ্ধি লাভ. করিয়াছে। আমাদের বর্তমান আখ্যায়িকাম্গ 
নরেককুষ্ণ দত্তের "পিতা, পিতামহ প্রস্থতি সকলেই সুশিক্ষিত, 
ছিলেন এবং -রাজসংসারে বড় বড় চাফুরি করিয়া, খ্যাতি ও 
অর্থ উপাজ্জন করিয়া গিয়াছেন। . 
. বর্তমান দত্ত সাহেবের পিতা এস. কে, দত পরিণত- বসে 
এ আন কামিনীর পাখিগ্রহণ করেন। সে. বিবাহের ফলে 





৮ বিপন্ন-ব্যারিষটার। 


শোকে অচিরকাল মধোই, দেহত্যাগ করেন। নয়ে্র বিষয় 
সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে যায়। অপরের হস্ডে 
তাহার লালন-পালন এবং শিক্ষার ভার পতিত হয়। ূ 

নরেন্্র বাল্যকাল হইতেই বড় শাস্ত প্রকৃতি এবং তীক্ষবদ্ধি। 
তিনি এখানকার স্কুল কলেজে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়া, 
বিলাত গমন করেন। সেখানে তিন বৎসর অতিবাহিত 
করিয়া, 'ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্ত হইতে আপনার বিষ 
সম্পত্তি বুয়া লয়েন। 

তিনি এক্ষণে বিপুল বিভবের অধিকারী অপরাপর ধনী- 
সন্তনের মত বিল্লাসতরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া, সুখন্বাচ্ছন্দ্ের 
কোলে অনাগাসে জীবন অতিবাহিত করিয়! যাইতে পারিতেন 
কিন্ত তাহা না করিয়া, ধরমপুর কোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে 
আরম্ভ করেন এবং অতি অন্নকালের মধ্যে একক্গন বিচক্ষণ, 
ল্প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। সহসা একটা! 
 ছুর্ঘটনায় কিছুদিনের জন্ত তীহার উন্নতি-শ্রোত রুদ্ধ, 
তাহার যশের পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং জীবন বিপনন হইয়া 
পড়ে। ্‌ 

তাহার স্বভাব চরিত্র অতি কোমল। বিপুল ধনসম্পত্তির 
অধিকারী হইলেও, তীহার অন্তরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। 
ডাহার সুন্দর শ্বভাবপ্রণে সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসে এবং 
সক্কি অদ্ধা করে। মিষ্টার হান্টারের একমাজ্ কন্তা এমিলার, 
্ হবি বিবাহ সমন স্থির হয়া গিয়াছে। | 
সীষ্মেবের অবস্থা তত..ভাল না হইলেও, লক্ষপতি 
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দন্ত সাহেব, স্তাহারই কন! এমিলাকে জীবনসহচরী এবং বিপুল 
বিভবের ভাবী উত্তরাধিকারিণী করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 
.. এমিলার বয়স এখন অষ্টাদশ এবং দত্ত সাহেবের বয়স 
চতুর্কিংশ বংদর। কোন বন্ধগৃহে নিমন্ত্রণ গিয়া, উভয়ের 
মধ্যে প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। দে আঙ্ক এক বৎসরের 
কথা। তাহার পর. হইতে অবসর পাইলেই, দন্ত সাহেব 
'হণ্টারের বাড়ী যাইয়া, এমিলার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া 
-আদিতেন। . ক্রমে ক্রমে যুবক যুবতীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চার 
হইল। দন্ত সাহেব যুবতীর পিতাকে তাহার মনোভধি জ্ঞাপন: 
করিলেন । হাণ্টার সাহেৰ যে, সানন্দে এবং সহজেই সম্মতি 
দিলেন, তাহা! ন! বলিলেও চলে । 

দত্ত সাহেবের ইচ্ছা বিবাহটা শীঘ্বই হইয়! যায় কিন্ত 
কন্তার পিতা মাতার সে সম্বন্ধে অমত হওয়ায়, বিবাহ্টা 
আপাততঃ কিছু দিনের জন্ত স্থগিত থাকিলেও, যুবক যুবতীর 
মধে সাক্ষাৎ প্রণয়-সম্ভাষণ।দি যথারীতি চলিতে লাগিল। 
বিবাহের পূর্বে বিবাহপণে আবদ্ধ! যুবক যুবতীর মধ্যে এরূপ 
ভাবে বিরলে বিশ্রন্তালাপ তাহাদের সমাঞ্জে দৃষ্য নয়। সুতরাং, 
বিবাহ না হইলেও পরম্পর প্রেমালাপে, সুখময্» ভবিষ্যতের 
দিকে চাহিয়া, নব প্রণয়ীযুগলের সময় বড় সুখেই অতি-- 
বাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে উভয়ের কেহ কিছু 
জানিল না-_কেহু কিছু সন্দেহও করিল না--অথচ এমন একটা 
ঘটনা ঘটিয়া গেল,--যাহার পরিণতি বা ভবিষ্যফলের 'সহিভ 
: গাহাদের উভমেরই ভাগ্য বিজড়িত হইয়া, জীবনজোতকে 
.. বিভিন্ত পথে সধশালিত করিয়া! দিল। . 


ও ক পনব্যারিার। 


যে ভারিখে ব্যারিষ্টার দত লাহে, রশ 
ইয়া, হাজতে গমন করেন, তাহার পাঁচ মাস, কিংবা ছয় 
মাস পূর্বে মাণি কে একক ঘর নৃতন-লোক আসিয়া বাটা 
ভাড়া করেন। -স্ীহারাও -খৃষ্টধর্মাবলদ্ী, শীঘ্রই তাহাদের 
অপরিমিত ধনৈ্ব্যের সংবাদ শীতে পীতে রা হইয়া 
পড়িল। 
- নবাগত পরিবারের জারা নাম ফি (কে, থা ৰা' 
রাস সাহথেব। কুমারী জ্ঞানদা তাহার একমাত্র কন্তা। 

রায় সাহেব মাণিকগঞ্জে আসিবার এক মাস পরেই,. 
তাহার নূতন আবাসে শ্বসস্ানায়ের গণ্যমান্ত ব্যক্তিমাত্রক্ষেই 
নিমন্ত্রণ করিয়া, এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন । 
সে নিমন্ত্রণে দেশী বিদেশী বিস্তর সাহেব বিবি আসিলেন। 
আমাদের দত্ত সাহেবও নিমস্ত্রণপত্র .:পাইয়াছিলেন-_ন্ুতরাং 
তিনিও যথাসময়ে করিনি রায় সাহেবের আবাদে উপস্থিত 
হিরন! 
এ. মিম জ্ঞানদা বিংশবধীঞ্জা যুবতী । তাহার হাবভাব, 
বি যৌবনশ্তরী দর্শকমান্রকেই মুহূর্তে মুগ্ধ করিতে সমর্থ। 
তাহা রূপে এমনি একটা মাদকত! ছিল, তাহার ঢৃষ্টিতে 
এমনি একটা, আক্কষ্ট করিবার ক্ষমতা, এবং হাস্ত-লহরীতে 
এমনি শ্রকটা মোহিনী শক্তি ছিল যে, তাহার রূপের মোহে 
না. মজিয়াছে, তাহার ছৃষ্টিতে আকষ্ট না হইয়াছে, তাহার 
হাস্ত-তরঙ্গে পড়িয়া, ক্ষণকালের জন্তও হাবুডুবু না. খাইছে, 
অন যুবক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। রি 

,নিমন্ত্িত নরনারীগণ মফবে সমবেত ভুইধে, পরম্পরের 
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মধ্যে আজগদনর হইবার পর, ব্ল নাচ আরম্ত হইল 
ঝুবক যুবতী পরম্পর হস্ত ধরাধরি করিয়া, অঙ্গতনী সহকারে 
তালে তালে নাচিতে লাগিল। যাহার সহিত যাহার নাঁচিতে 
ইচ্ছা হুইল, যাহাকে যাহার. পছনদ হইল, দে তাহাকে 
তাহার হৃত্যসহচর করিয়! : লইল। সুন্দরী জ্ঞানদা অন্ত 
লকলকে উপেক্ষা করিয়া, আর কাহারও দিকে লা চাহিস্া, 
নবীন ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেবের পার্খে আসিয়া .দাড়াইল। 
দত্ত সাহেব অবনত ইহাতে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিলেন, 
এবং মুহূর্তের জন্ত সুন্দরীর মোহময় রূপের আবর্তে বি? 
বিভ্রান্ত'হইয়! গেলেন। 

পক ব্যারিষ্টার মুহূর্তের জন্তও সদেহ করিলেন ন! রি 
এ নিমন্ত্রণাভিনয় কেবল ভীহাকে রূপসীর .আকর্ধিনী.শক্তির 
পরিধির মধ্যে আনিবার জন্ভ। লোকের সহিত সৌনন্ত 
সহকারে আলাপ পরিচয় করিবার জন্ত যে, এ.ভোজ ঝা! 
বলনাচের আয়োজন হয় নাই, দত্ত সাহেব তখন তাহ! 
স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাহার প্রতি কার্য, 
তাহার সমস্ত অবস্থা, এমিলার সহিত -তীহীর বিবাহ সঘন্ধ যে, 
সম্পূর্ণভাবে রায় পরিবারে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি লোক লক্ষা করিয়া 
'আসিতেছে--তাহাও তিনি ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারেন নাই। : 

'অভ্যাগত- ব্যক্তিগণ পানভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া এবং রাস্ন 
পরিবারের শিষ্টাচার ও সৃদালাঁপে অন্ষ্ট হইয়া, সকলে ফে 
. যাহার আবাসে প্রস্থান করিল। 
.. উক্ত ঘটনায় কয়েক দিন পরে, - একদিন দত্ত সাঁহের 
লক্্ার সময় জধ্থারোহণে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পরিমধ্যে 





১২ বিপন্নব্যারিষ্টার। 





কুমারী জ্ঞানদার সহিত, তাহার সাক্ষাৎ হইল তিনিও অথা- 
রূঢ়া,_সান্ধ্য-সমীরণ-সেবনে _ব্হির্গতা। উভয়ে নানা বিষয়ে 
কথোপকথন করিতে করিতে,” প্রান্তরাভিমুখে মৃদ্ুকদমে অস্বা- 
রোহণে চলিলেন। চতুরার অশ্ব সহসা সন্ুখে যেন কি একটা 
কি দেখিয়া! লাঁফাইক্স। উঠিল, অমনি সুন্দরী কৌশলে অশবপৃষ্ 
হইতে ভূপতিত হইলেন এবং যেন কতই গুরুতর আঘাত 
পাইয়াছেন, এইরূপ ছলনা করিয়া, রাস্তার উপর মুচ্ছিত 
হইয়! পড়িলেন। 

সরলপ্রক্কতি দত্ত সাহেব রে কুমারীর এ কৌশল বুঝিতে 
পারিলেন না। সভয়ে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সত্বর অবতরণ পূর্বক, 
মৃঙ্ছিতা সুন্দরীকে, স্বকীয় বাহুঝেষ্টনের মধ্যে তুলিয়া লইয়া, 
তাহার চৈতন্ত সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে 
অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠী ভোঁগ করিতে হইল না--অনতিবিলঘ্বেই 
স্থলোচন চক্ষু মেলিয়া চীহিলেন এবং বিষগ্বব্দনে মৃদু হাসিয়া, 
অস্,টম্বরে দত্ত সাহেবকে তাহার এই সাহায্যের জন্য ধন্যাবাদ 
দ্রিতে লাগিলেন । কুমারীর চৈতন্য সঞ্চার হওয়াতে, দত্ত 
মাছের আনন্দিত হইলেন -তাঁহার দে আনন্দপ্রবাহ-_তাহার 
চোখে, মুখে, গণ্ডে ফুটিয়া বাহির হইল। : 
_ “মুহূর্তের জন্ত দত্লাহেবের হদঘ্ধ চঞ্চল হইয়া উঠিল--. 
মুহূর্তের জন্ত তিনি . মোহিনীর মোঁহজালে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িলেন। ভ্ঞানসঞ্চারের - পরও কুমারী হার আলিঙ্ন- 
পাঁশে বেশ হুস্থিরভাবে রহিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে, 
নিজ্জন প্রাস্তরে, “তাহার : মত যুবকের কোলে পড়িয়া 
শ্বাকিতেও যখন কুমারীর কোন প্রকার হ্দয়বিকার বা লজ্জা 


বিশে 
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সরম হইল্‌ না, তখন দত্ত: সাহেব, বুঝলেন, অথ হইতে পত্তন 
প্রভৃতি তাহার ছলনা মাতম সমনতই কুটকৌশলমী রমননীর 
মোহময় বিস্তৃত বাগুড়া। 

এইরূপ আরও ছুই তিনটা ্ু্র ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহার সন্দেহ 
ক্রমশঃ ঘনীভূত হইল। তাহার প্রতি তাহার যে ভক্তিশ্রদ্ধা 
ছিল,_-তাহার ' স্থানে দ্বণা বিদ্বেষ আসিয়া! দীড়াইল। ইহার 
পর হইতে যখনই 'জ্ঞানদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত» 
তিনি শিষ্টাচারের বশীভূত হইয়া, কথা কহিতেন বটে--কিন্ত 
সে কথাবার্তা বড়ই সংক্ষিপ্ত-_সে আলাপ বড়ই প্রাণশূন্ত ! 

জ্ঞানদ[ও শীঘ্রই তাঁহার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। সেই. 
ঘটনার পর ছয়মাস অতীত ,হইয়াছে, ইহার মধ্যে সুন্দরী 
নানা কৌশলে, ব্যারিষ্টার সাহেবের বিশ্বাসতাগিনী হইতে 
প্রয়াস পাইয়াছে-_-নানা উপায়ে তাহার চিত্তরঞ্জন করিয়া, 
তাহাকে তাহার রূপের আবর্তে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে 
কিন্ত প্রতি পদক্ষেপেই বিফলমনোরথ হওয়াতে, অবশেষ 
এক অতি তয়ঙ্কর, অতি সাহসী ষড়যন্ত্রের সথষ্টি করিয়। বসিয়াছে,_ 


তাহার বিষম পরিণাম আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদ সমূহে বর্ণন 
করিতে চেষ্টা করিব 
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করোনারের বিচার । 


করোনার সাহেবের বিচার-কক্ষ আজি লোকে নোকারণ্য। 
উৎ্কণ্াকুল নরনারীতে আজি বিচারগৃহ পরিপূর্ণ 

আজি কয়েক দিন হইতে লোকে শুনিতেছিল, রায় সাহেবের 
কন্তা সহসা কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হুইয়াছে। চারি দিনের পর 
প্রীতঃকালে সকলে শুনিল, নিকদদিষ্টা কুমারীর মৃতদেহ নদী- 
পুলিনে পাওয়া গিয়াছে । তাহার শরীরের চারিস্থানে অন্ত্রাধাতের 
চিছি। কেহ তাহাঁকে খুন করিয়া, নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়াছিল। 
উক্ত সংবাদ সহরময় রাস্র হইবার অব্যবহিত পরেই, পুনরায় 
সকণে শুনিল, হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে। যখন সকলে জ্ঞাত 
হুইল, সেই হত্যাকারী প্রতিভাশালী নবীন ব্যারিষ্টার দত্ত 
সাহেব,তখন আর সকলের নিম্ময়ের পরিসীমা রহিল না। 
দত্ব সাহেবের মত সুশিক্ষিত ধনী সন্তান নরহতা! করিয়াছে ? 
'আশ্র্ধ্যঘটনা_-দকলে দলে দলে হত্যারহস্তের নিগুড় তব 
অবগত হইবার জন্ত আদালত-গৃহে মমবেত হইল। 

বথাসময়ে করোনাঁর সাহেব এবং ছয়জন জুরি আসিয়া 
দ্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাহার সম্মুখে অদূরে 
একটা টেবিলের উপর শুত্র ৰসনাচ্ছাদিত সুন্দরী যুবতীর শবদেছ 
শারিত। করোনার সাহেব সে দিকে একবার দৃষ্টি সধশলন 
করিয়া কহিলেন, “আসামীকে আদালতে হাজির কর।” 
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পার্বতী ্বারমক্ত হইল | রক্ষিপরিকৃত দত্ত সাহেব 
বিচার-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হার হাতে হাতকড়া! 
ভাহাকে শুদবস্থ দেখিয়া, অনেক রমণীর চক্ষু অশ্রদিক্ত হইল-_ 
অনেকে ফুপিয়া কাদিয়! উঠিল। 

জঙ্গ সাহেব আসামীকে বমিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার 
পর বি, কে, রায়ের ডাক পড়িল। রায় সাহেব আদালত 
কক্ষেই উপস্থিত ছিলেন। 'ভিবাঁদন পূর্বক অগ্রসর হইয়া, 
কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইলেন। আদালতের আদেশে বাইবেল 
গ্রহণ করিয়া, তিনি যথারীতি শপথ করিলেন। তাহার পর 
জন্ন কহিলেন, *মিষ্টার রায়! এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে 
তোমার যাহা জানা আছে, জুরিদিগের সম্মুখে বর্ণন 
কর।» 

মিষ্টার রায় মৃত যুবতীর পিতা । তিনি রুমালে চক্ষু সুছিয়া 
বিষকঞ্ঠে বলিতে লাগিলেন, প্র মৃতদেহই আমার কন্তা 
জ্ঞানদার। আমি ১৬ই সেপেম্বর সন্ধ্যার সময় তাহাকে শেষ 
জীবিত দেখিয়াছি। আমি হলে দীড়াইয়৷ ছিলাম। কুমারী 
শুভ্র বসন পরিয়া, আমার সম্মুখ দিয় বাহির হইয়া যাইতেছিল, 
আমি তাহাকে সে সময়ে একাকী বাটীর বাহির হইবার 
কারণ জিজ্ঞীনা করিলাম। উত্তরে জ্ঞানদা! কহিল, “সন্ধ্যার 
পর পুলের উপর দত্ত সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার 
কথা আছে_-তাই যাইতেছি।” আমি আর কোন আপত্তি 
করিলাম না:। কারণ প্রণয়ীযুগলের এরূপ সাদ্ধ্যমিলন অসম্ভাবিত 
বা নূতন ঘটনা নয়। সেই আমার সহিত তাহার শেষ 
সাক্ষাৎ দেই আমার সহিত তাহার শেষ কথা ।” 
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জজ কহিলেন, “ষৃতদেহ দেখিয়া জুরিদিগকে বল, এ 
তোমার কুঙগারীর মৃতদেহ কি ন1?” " 

মৃতদেহের মুগাবরণ উন্মুক্ত হইল। দত্ত সাহেব এতক্ষণ 
স্থির শান্তভ!বে উপবিষ্ট ছিলেন। এইবার গাত্রোথান করিয়া, 
মৃতদে:হর নিকটবর্তী হইয়া, একৃষ্টে ততপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। 
চাহিদা থাকিতে থাকিতে তাহার মুখভাব উদ্বেগপুর্ণ হুইনা 
উঠিল। সহসা ভাহার চক্ষু উজ্জল হুইল এবং অধরোষ্ঠ মৃদ্ধ 
হান্তে রঞ্রিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে নিজের আসনে গিয়া 
উপবেশন করিলেন। 

মিষ্টার রায় মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত কুর্যাং শপথ 
পূর্বক বলিলেন, “হাঁ, এই আমাধ কুমারী জ্ঞানদার মৃত- 
দেহ। এই স্থলে আমি একটী গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছি, অন্তগ্রহ পূর্বক আদালত অনুমতি দিলে, আমি 
বাধিত হইব !” 

জজ। যদি উপস্থিত হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার কোন 
শ্রব থাকে, আদালত শুনিতে পারে । 

রাঁয়। খুব ঘনিষ্ঠ সত্ব্ধ আছে। অভিযুক্ত নরেন্দ্র কৃ 
দত্তের পিতা সুরেন্দ্র কৃষ্ণ দন্ত যে, পিতৃমাতৃহীনা এক হ্ন্দরী 
কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়ছিলেন, এ ঘটনা বোধ হয়, ধুরম- 
পুরের খুষ্টান সম্প্রদায়ের বয়োবৃদ্ধঃ ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ে স্বীকার 
করিবে। সকলেই জানিত, উর কামিনীর সংসারে আর কোত 
আত্মীয় বন্ধু নাই। সে কথা কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে সত্য 
নহে। তাহার এক উচ্ছঙ্খল মধ্যপ সহোদর ছিল। সে সময়ে 
তাহার স্বভাব চরিত্র নানা কারণে নিন্দিত থাকায়, কামিনী 
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ভাহাকে লোকের নিকট সহোদর বলিয়া পরিচয় দিতেও দু 
বোধ করিতেন। বিবাহের পরে কিন্তৃতিনি সে বিষয় স্বামীর 
নিকট প্রকাশ করেন। সুরেন্্র কৃষ্ণ সেই মদ্যপ শ্ঠালককে 
সংসারে গ্রহণ করিলেও এবং অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে 
তাহার সাহায্য. করিলেও, তাহাকে পত্রীর সহোদর বলিয়( 
লোকের নিকট পরিচিত করিতেন না। তিনি বলিতেন, এত 
দিন যখন ও সম্বন্বটা লোকে জানে না, তখন এখন আর 
প্রকাশ করিবার আবশ্তকতা নাই। সে আজ অনেক দিনের 
কথা__তাহাঁর পর সেই সহোঁদরের জীবনে অনেক পরিবগুন 
ঘটিয়া গিয়াছে। পিতা মাতার মৃত্যুর পর নরেন্রও অনেক 
কাগজ পত্রে মাতুলের পরিচয় পাইয়া, স্তাহাকে আত্মীয় বলিয়া 
স্বীকার করিলেও, লোকসমাজে তাঁহার সহিত উক্ত আত্বীয়- 
তার পরিচয় দিতে কুষিত হন। তিনিও তাহার পিতার 
সায় সন্বন্ষটা গোপনে গোপনে রাখিতে পরামর্শ দেন। আমিই 
স্ুরেন্র কৃ দত্তের পত্রীর সেই উচ্ছঙ্খল সহোদর, নরেন্দ্র কুষ 
দত্তের মাতুল। নরেন্দ্র জ্ঞানদা মামাত পিসিতত ভাই 
ভশ্মী।” 

নরেন আর নীরবে বসিয়া, থাকিতে পাঁরিলেন না । আসন 
ত্যাগ করিয়! উঠিয়! দড়াইলেন এবং বদ্ধহস্ত আকাশ .পানে, 
তুলিয়া উচ্চ্যক্ে কহিলেন, প্জাহারা ধাহারা আমার কথা শুনিতে 
পাইবেন, গুনুন_ আমি ঈশ্বরকে পাক্ষ্য করিয়া, মুক্তকণ্ে 
বলিতেছি, রায় সাহেবের গল্পের একটা রি ও সত্য নহে--উহ্া 
ভয়ঙ্কর মিথ্যা!” ্‌ 
. জঙ্জ সাহেব কহিলেন, প্যখন উপস্থিত মোঁকদ্দামাঁর সহিত 
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উক্ত ঘটনার কোন মংশ্রব নাই--তখন তাহার উদিগ্ন হইবার 
কারণ দেখি না।” | | 

তাহার পর ছুইজন ডাক্তারের ডাক 'হইল। মৃত্যুর 
কারণ, কত ঘণ্টা পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে প্রতৃতি বিষয় বিবৃত 
করিয়া, তাহার! প্রস্থান করিলেন। তাহার পর আদালতের 
আহ্বানে মিষ্টার হে্টর সাহেব সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়া 
ঈাড়াইলেন। এ সাহেবটা প্রায় সকল লোকেরই অপরিচিত-__ 
ধরমপুরে পূর্বে কেহ কখনও তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়া 
স্মরণ করিতে পারিল না। তিনি বথাবিধি শপথ গ্রহণ করিয়া 
কহিলেন, ৭১৬ই নেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর জাসামীর সহিত আমার 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি পুল পার হইয়া আদিতেছিলাম, 
তিনি পুলের উপর দাঁড়াইয়া, একটী যুবতীর সহিত কথাবার্তা 
কহিতেছিলেন। সেই যুবতীর এবং এই নুতদেহের 
পরিধানে যে পরিচ্ছদ রহিয়াছে, তাহা একই বলিয়া আহার 
ধারণা 1” 

একজন জুরি জিজ্ঞাস করিলেন, “তখন রাত্রি কত ?” 

হেক্টর। আটটা বাজিতে ছয় মিনিট বিলম্ব ছিল। 

ভুরি। আসামী এবং যুবতী যখন পুলের উপর তখন 
তুমি কোথায়? 

হেক্উটর। আমিও পুলের উপর-_তাহাদের পাশ দিয়া সহরের 
মধ্যে আসিভেছিলাম। 

জুরি। যুবতীর সহিত যে লোকটী কথা কহিতেছিল, 
সেই যে, এই অভিযুক্ত ব্যক্তি কেমন করিয়! চিনিলে? 
. হেক্টর। পরিষ্কার টাদনি রাত-_আমি তাহাদের একরপ 
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গ! ঘিসয়াই আসিয়াছিলাম, সুতরাং আমার ভ্রম হইবার 
কোনই সম্ভাবনা নাই। 

জুরি। তখন যে রাত্রি আটটা বাজিতে ছয় মিনিট, কি 
প্রকারে জানিলে? 

হেক্টর। সাড়ে আটটার সময় একটী লোকের সহিত 
আমার সাক্ষাৎ করিবার কথা, উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইতে পারিব কি ন! দেখিবার জঙ্য, আমি 
পুলের উপর আসিক়্াই আমার ঘড়ি খুলিয়৷ দেখিয়াছিলাম। 
সেই জন্য সময়টা কত ৰলিতে পারিলাম। 

জুরি। আচ্ছা_তাহার পর বলিয়া যাও। 

হেক্টর । যতক্ষণ আমি পুল বা সাঁকোর উপর ছিলাম, 
ততক্ষণ কাহারও কথা শুনিতে পাই'নাই। সম্ভবতঃ আমাকে 
আসতে দেখিয়া তাহারা নীরব হইয়াছিল! আমি তাহাদিগকে 
অতিক্রম করিয়া, কয়েকপদ অগ্রসর হইবার পর, যুবতীর 
কণ্ঠস্বর গুনিতে পাইলাম। যুবতী বলিল, “এ যাবৎ বয়াবর 
তুমি আমার সহিত বিশ্বীসহীনতার সহিত ব্যবহার করিয়। 
আসিতেছ-_-এতদিনের পর এখন আমার সহিত বিবাহ-প্রস্তাব 
ভাঙ্গিয়া দিলনা, আমাকে ভাসাইয়! দিতে চাহিতেছ 1 পুরুষ 
চীৎকার করিয়। উত্তেজিতম্বরে কহিল, “আমি তোমাকে 
আমাদের বিবাহ--সব্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য করিব। আজিই 
এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হওয়া দরকার!”  প্রত্যু্তরে 
যুবতী কহিল, “কেমন করিয়া বাধ্য করিবে? বাধ্য 
করিলেই কি হুইল?” এই বথা শুনিয়া, আমি একটা 
বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলাম। বিশেষ যে আমার 
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কোন কৌতুহল ছিল, তাহা নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাদ 
উপস্থিত হইলে, যদি কোনরূপে .সেই নির্জন স্থানে অরক্ষিতা 
যুবতীকে রক্ষা করিতে পারি, এই ভাবিয়া আমি দাঁড়াইয়া 
গেলাম। সে স্থান হইতে আমি তাহাদের সব কথা স্পষ্ট 
শুনিতে পাইলাম না কিন্তু চন্্রীলোকে যুবককে হস্ত উত্তোলন 
করিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম । .যুবক চীৎকার করিয়া 
বলিল, দছষ্টা আমি তোকে নদী জলে নিক্ষেপ করিবে 
তণ্ভিন্ন আমার আর উপয়ান্তর নাই দেখিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে 
যুবকের হাত কয়েক বার উর্ধেঠিল এবং নিম্নে পড়িল। যুবকের 
হস্তে কোন অস্ত্র ছিল কি না আমি ঠিক বলিতে পারি 
না। যুবতীকে তাহার পদতলে পড়িতে দেখিয়া, আমি বৃক্ষের 
অন্তরাল হুইতে বাহির হইয়া, ভাহাঁদিগের নিকট ছুটিম্া যাইব 
ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখি না যুবক রমণীকে ছুই হস্তে 
উত্তোলন করিয়, নদীগর্ভে ফেলিয়া দিবার জন্য পুল্রে ধারে 
যাইবা মাত্র, রেলিং ভার্গিয়া উভয়েই সশব্দে নদীগর্ভে :পড়িয়। 
গেল। আমি সেই স্থানে ছুটিয়া যাঁইলাম কিন্ত উভয়ের 
কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম নদীর খরআ্রোতে 
ভামিয়া গিয়া থাকিবে। আমার বিশেষ প্রয়োজন থাকাঁতে, আমি 
আর তথায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া, আমার গন্তব্য 
স্থানে চলিয়া গিয়াছিলাম। 

হেক্টর. সাহেবের এজাহার শুনিয়া, দত্ত সাহেবের হিতৈষী : 
বন্ুবাদ্ধবের অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গেল। অনেকেই সাহার 
মুখের দিকে সনদেহপূর্ণনেজে চাহিল। তিনি কিন্তু সেই স্থিকব 
শান্ত সেইএকই ভাবে উপবিষ্ট । 
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তাহার পর আরও কয়েক জন সাক্ষীর তলপ হইল। 
তাহাদের মধ্যে একজন আদালত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া 
কহিল, “আমি রাত্রি নয়টার পর সাঁকোর উপর দিয়া 
যাইবার সময়, উহার এক ধারের রেলিং ভাঙ্গা দেখিয়াছিলাম, 
সাঁকোর উপর কোন রক্তের দাগ ছিল কি না, আমি লক্ষ্য 
করি নাই ।” | 

সাক্ষীগণের এজাহার শুনিয়া, জজসাহেব আসামীকে লক্ষ্য 
করিয়া কহিলেন, “মিষ্টার/এদত্ত ! আপনার কন্ুকুলে কিছু 
বলবার আছে কি?” 

দত্ত সাহেব ধীরে ধীরে গাত্রোথান করিয়া, শান্তন্বরে 
কহিলেন, “উপস্থিত আমার বলিবার কিছু নাই। তবে এই 
মাত্র বলিতেছি,_সন্গুখে এঁ বাহার মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, 
উনি যিনিই হউন--আমার হস্তে তাহার সৃত্যু হয় নাই। 
ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া, অ.মি সর্বাদমক্ষে বলিতেছি, আমি 
সম্পূর্ণ নিরপরাধ । এক্ষণে আমি আর অধিক বলিব না।” 

আমামীর কথা শুনিয়৷ অনেকেরই হ্রায় আশ্বাসিত হইল। 
বিচারক মহাশয় জুরিগণকে মোকন্দমার বিষয় বুঝাইয়া দিতে 
যাইতেছেনঃ এমন সময়ে আদীলত--কক্ষে জনতার মধ্যে 
একটা কোলাহল এবং ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলি আরম্ত হইল। 
সকলে ব্যাপার জানিবার জন্ত সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! 
দেখিল, এক্টা ভবঘুরে নামজাদা মাতাল উভয় হস্তে 
লোক--তরঙ্গ ঠেলিতে, ঠেলিতে বিচারকের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । 

মাতালটার নাম কি, কেহ জানিত না । তাহার উপাধি 
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পর্লিত। সকলে তাহাকে মিষ্টার পালিত বা পালিত সাহেব 
বলিয়৷ ডাকিত। ধরমপুরে তাহাকে মকলেই চিনিত। ূ 

মাতালটা “আদালতে উপস্থিত: হইলে, করোনার সাহেব 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিষ্টার পালিত, তুমি এখানে কেন?” 

পালিত নাহেব অভিবাদন করিয়া, একবার চতুর্দিকের 
জনসত্যে র দিকে চাহিয়া কহিল, বা লা এত লোক 
কেন? হইয়াছে কি?” | 

প্রহরীরা অর্ধচক্জরের ব্যবস্থা: য়া); তাহাকে বহিভু ত 
করিতে উদ্যত হইল, বিচারক তাহাদিগকে বাধা দিয়া কহিলেন, 
“উহাকে তাড়াইও না। সম্ভবতঃ উহার কিছু বলিবার আছে।* 
তাহার পর, ব্যাপারখানা কি, বিবৃত: করিয়া মাতালটাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান কি?” 

মদ্যপ মাথ! চুলকাইতৈ চুলকাইতে কহিল, দধর্সাৰতার 
আপনি বলিতেছেন দত্ত সাহেব ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে এই 
কুমারী জ্ঞানদাকে হত্যা! করিয়াছেন। তাহা হইলে, সে আজ 
চার দিন হইল ?” 

জজগ। হা, তাহা হইল বৈ কি! 

পালিত। উক্ত তারিখের পরে যে, তিনি জ্ঞানদাকে হত্যা 
করেন নাই, তাহার প্রমাণ আপনি বেশ পাইয়াছেন? 

জজ এবং জুরিগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। জজ সাহেব 
তাহাকে বাহির করিয়া দিবার জন্ত-হুকুম দিতে যাঁইতেছিলেন, 
পালিত তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, ্ধর্মাবতাঁর। এত ব্যস্ত 
হইবেন না। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, তাহার পর যাহা 
গুনিবেন, তাহাতে আপনার মাথা ঘুরিয়া যাইবে” 
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জঙ্জ। তুল, তোমার কি বলিবার আছে বল? যদি 
শিষ্ট]র দত্ত সেই তারিখে জানদাকে হত্যা করিয়া না থাকে, তাহার 
বার উক্ত হতযা-কা্য্য আদৌ সম্পাদিত হয় নাই। 

পালিত। আমাকে যথারীতি শপথ গ্রহণ করিতে দিন। 
আমি আদালতে শপথ করিয়া, যাহা জানি বলিব। 

কর্মচারী পালিত সাহেবকে যথানিয়মে শপথ পাঠ করাইলেন । 
তখন মদ্যপ পুনরায় জিজঞানা করিল, প্যে তারিখে জানদা 
খুন হইয়াছে, সে তাহা হইলে মই মন ?” 

জজ। নিশ্য়। . 

পালিত। ধর্মীবতার! আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া, সর্ব 
সমক্ষে বলিতেছি, আমি কুমারী জ্ঞানদাকে উত্তমরূপে চিনি। 
& মৃতদেহ যাহার পতিত, উহা যদি প্রক্কৃতই জ্ঞানদার হয়, 
তবে দে কাল প্রাতঃকালে খুন হইয়াছে। আমি কাল 
প্রতাষে তাহাকে তাহার পিতার সহিত কথা কহিতে 
দেখিয়াছি। 

মদ্যপ পালিতের এই কথায় জজ, জুরি এবং জনতার প্রত্যেক 
লোক চমকিয়া উঠিল,__আসামী দণ্ড মাহেব কেবল অবিচলিত, 
স্থির শাস্ত। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
গত 
পালিতের বিপদ । 

বহুকষ্টে বিচারক রক্ষিবর্গের সাহায্যে আঁদাঁনতে শাস্তি- 
স্থাপন করিলেন! জুরিগণ আশ্চধ্যান্থিত হইয়া, পরস্পরের 
মুখের দিকে চাহিলেন। রায় সাহেব কুপিত: হইয়া, আদা- 
লতকে সম্বোধন পূর্বক-- চীৎকার করিয়া কহিলেন, “্য্পূর্ণ 
মিথ্যা_উহার কথা আদৌ বিশ্বাল যোগ্য নয়।” 

জজ সাহেব পালিতকে কহিলেন, “এমষ্টার পালিত! তুমি 
নেশার ঝোঁকে ও কি বলিতেহ? তোমার মস্তিষ্ষের ট্রিক 
নাই !” 

পালিত সাহেব কহিল, “ধর্মাবতার ! সতা কথা বলিতে 
দোৰ নাই-_সকালে উঠিয়া কয়েক গ্লাস মদ্যপান করিয়াছে 
কিন্ধ আমি নেশার ঝৌকে কোন অসন্বদ্ধ কথা বলি নাই। 
যাহা বলিল/ম, সমস্তই সত্য। এবং কাল সকালে যখন 
জ্ঞানদাকে তাহার পিতার সহিত কথাবার্ত। কহিতে দেখিয়া- 
ছিলাম, তখন আমি মাতাল ছিলাম ন1।” 

একজন জুরি গাত্রোথান করিয়া কহিল, প্বন্মীবতার ! মিষ্টার 
পালিত যে, ঘোর মাতাল এবং তাহার মস্তিষ্কের যে, ঠিক নাই 
একথা ধরমপুরের আবালবৃদ্ধ বনিত। কাহারও অবিদিত .নাই। 
আসামী দত্ত সাহেব একদা উক্ত পালিতের যে প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাহা মকলে অবগত আছে। নত্ত সাহেব 
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অনেক সময উক্ত মদ্যপকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়া 
থাকেন, এরূপ ক্ষেত্রে শিষ্টার পালিত যে, কৃতজ্ঞতাবশে 
অথবা অন্ত কোন কারণে. তাহার অন্থকুলে মিথ্যা পাক্ষ্য দিতে 
আসিবে, ইহা আর কিছু বিচিত্র নয়।” 

এই সময়ে পালিত বাধা দিয়া কহিল, প্ধর্মীবতার ! আমি 
বিকৃতমস্তিক্ধ বা পাগল নহি। এ কথ! বাহার 'মুখ দিয়া বাহির 
হুইতেছে, তিনি আদালতে ধড়াইয়। মিথ্যা কথা বলিতেছেন ।” 

জুরি মহাশয় পাঁলিতের, উক্ত কথায় কর্ণপাত না করিয়! 
কহিলেন, “একটা মাতাল এবং পাগলের কথায় কর্ণপাভ 
করিয়াঃ আদালতের সমস্স নষ্ট করা কর্তব্য নয়। উহার একটা : 
কথাও যে সত্য নয়: এবং তাহাতে যে আস্থা স্থাপন করিতে 
পার! যায় না, তাহা আমরা সহজেই প্রমাণ করিতে পাঁরিব | 
ঘে রাত্রে জ্ঞানদা খুন হইয়াছে, দেই রাত্রে তাহাকে আসা- 
মীর সহিত পুলের উপর দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। হেন্টর 
সাহেব স্বচক্ষে সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখিয়াছিল। 
অপর সাক্ষীর এছ্েহারে হেক্টর সাহেবের এজাহার যে সত্য, 
তাহা প্রমাণীক্ৃভ হইয়াছে,__কাঁরণ সে ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের 
অব্যঘাহিত পরে, সাঁকো পার হইবার সময়, সাঁকোর রেলিং 
ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছে। তাহার পর ডাক্তারী পরীক্ষায় উক্ত 
লাম যে ৬৪ দিনের মড়া, তাহা প্রমাণ হইতেছে, এবং 
লালের সনাক্ত সবদ্ধেও কোন গোলযোগ নাই, এরূপ ক্ষেত্রে 
একটা দেশজনিত ভবঘুরে মাতালের এজাহার গ্রাহহ হইতে 
পারে না। উহার এজেহার আদালতের কাগজ-পত্রেও রাখি- 
বার আবস্তটকতা নাই!” 


1৩৯. 


২৬ বিপিননব্যারিষ্টার । 


জজ গাহেব জুরির আপত্তিতে আপত্তি তুলিয়া কহিলেন, 
"সাক্ষীর এক্জাহারে আমারও বিশ্বাস নাই কিন্তু উহার জবানবন্দী 
কাগজ-পত্রে না: তুলিবার কারণ আমি দেখিতে পাই না। 
ভাবে জুরি মহাশয়ের! উহার জবানবন্দীতে যতটুকু বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে হয় করিবেন। এক্ষণে পালিতের ;প্রতি আমার 
কয়েকটা বক্তব্য আছে। মিষ্টার পালিত! তোমার জবানবন্দীতে 
কাহারও বিশ্বাস নাই। তোমার শ্বভাব-চরিত্র এবং হুনর্গমের 
জন্ত কেহ তোমার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে "সাহস 
করিবে না। দশ বার জন বিশিষ্ট ভদ্র সাক্ষীর এজাহারে 
সাহা প্রতিপাদন হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে তোমার ও অদার 
আজগুবি গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই লোকের মনে ধারণ! 
জন্মিয়াছে। আমি তোমাকে সাবধান করিয়! দিতেছি, তুন্লি 
ধাহ! বলিয়াছ-- প্রত্যাহার কর, নচেৎ তোমার এজাহার আমি 
আদালতের কাগজ-পত্রে লিখিতে বাধ্য হইব। তাহার পরিণাম 
তোমার পক্ষে যে, অতি ভয়ঙ্কর হুইবে, তাহা তোমার 
বিবেচনা করিয়া সাবধান হওয়াই উচিৎ।” 
পালিত কহিল, “ন্থজুর! আমি যথেষ্ট সাবধান হইয়া 
কথাঘর্থী কহিতেছি। এক্ষণে আমি কখন এবং কোথায় 
জ্ঞানদকে দেখিয়াছি, শুনিবেন কি?” : 
জজ। বলিয়া যাও। 
পালিত। ধর্মাবতার! সকল দিন আমার আহার জোটে ন|। 
আমি রাত্রিকালে রনের মধ্যে ফাদ পাঁতিয়া রাখিয়া আসি, 
তাহাতে পাখী বা অন্য জানোয়ার পড়িক্কজা থাকে, প্রাতঃকালে 
উঠিয়া, তাহার মাংসে আমি আহার-কার্ধ্য নির্ববাহ্‌ করিয়া থাঁকি। 
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কাল অতি প্রত্যুষে আমি বদের দিকে যাইতেছিলাম, এমন 
সময়ে পশ্চাতে অঙ্বের পদশব্দ শুনিয়া, আমি একটা ঝেঁপের 
অন্তরালে অবস্থিত হুইলাঁম। অল্লক্ষণ পরেই আমার পাশ 
দিয়া, একজন মঙ্বারোহী অশ্বারোহণে জ্রড চলিয়। গেলেন । 
সেই উবার আলোঁক-আঁধারের মধ্যেও আমি অশ্বারোহীকে 
বেশ চিনিতে পারিলাম। 

জজ । কে সে অশ্বারোহী? 

পালিত ! মিষ্টার রায়-- যিনি ওখানে বসিয়! রহিয়াছেন। 

এই বলিয়া! পালি জ্ঞানদার পিতা! রায় সাহেবকে দ্েখা- 
ইয়া দিল। তাহার পর কহিল, দমিষ্টার রায় আমার. পাশ 
দিয়া, বেশ প্রফুল্ল অন্তরে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া 
গেলেন। তাহার যে, কন্ঠ হারাইক়াছে এবং সম্ভবতঃ জলে 
ডুবিয়! মবিয়াছে, এ সংবাদ আমি জানিতাম। আমি পাগল 
এবং মাতাল হইলেও আমার - মাথার ঠিক না থাকিলেও-_. 
আমার যে জ্ঞান ছিল, তাহাতে এই ঘটনাটীকে আমার 
কেমম অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। কাল বাহার কন্ঠ! 
মরিয়াছে, আজ ভীহার মুখে ওরূপ সঙ্গীত আমার ভাল বোধ 
হইল না। রায় সাহেৰ দেশের মধ্যে একজন গণ্য মান্ত 
বড়লোক হইলেও, আমর মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। 
আর সে সন্দেহে করিবার যে, যথেষ্ট কারণ আছে, তাহ! 
তিনি বোধ হয়, কখনও স্বপ্নে ভাবিয়া দেখেন নাই। সে 
যাহা হউক, রায় সাহেব বরাবর নদীর দিকে অগ্রমর হইতে 
লাগিলেন, আমিও বরাবর তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। 
অবশেষে নদীতীরে উপস্থিত হইযা, তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ 
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করিলেন এবং পকেট হইতে একখান! সাদা রুমাল বাহির 
করিয়া, আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিট 
পরে একখানা নৌকা তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
নৌকার উপর দুইটামত্র আরোহী। তন্মধ্যে একজন পুরুষ, 
অপর স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক কুমারী জ্তানদা । তখন বেশ ফর্শী 
হইয়াছিল, আমি পিতা! পুত্রীকে উত্তমরূপে চিমিতে পারিয়াছিলাম। 
আমি শপথ সহকারে বলিতেছি, আমার কোন ভুল হয় নাই_- 
যাহা বলিল(ম, সমস্তই সত্য 1” 

জজ। তুমি বলিলে না জ্ঞানদার সহিত র্‌ পুরুষ ছিল, 
কেসে? তাহাকে কি তুমি চেন না? 

পালিত। না। তাহাকে আমি চিনি না-পৃর্ববেও কখনও 
দেখি নাই কিন্ত তাহার পর দেখিয়াছি। 

জজ। কোথায়? কখন? 

পালিত। কিছুক্ষণ পূর্ববে--এই আদালতের মধ্যেই । 

জজ। এখনও কি সে লোকটা এখানে উপস্থিত আছে ? 

পালিত। আছে। 

জজ। কৈ, কে? তাহাঁকে দেখাইয়া দাও । 

পরী লোকটা!” বলিয়া, পালিত হের সাহেবকে দেখাঁ- 
ইয়া দিল। 

মাতাল পাঁলিতের বাক্যে আদালত শুদ্ধ সমস্ত লোক 
চমকিয়৷ উঠিল। মিষ্টার হেক্টর ধীরে ধীরে গাত্রোখান পূর্বক, 
জজ সাহেবকে সম্বোধন করিম্া অবিচলিতস্থরে কহিল, 
ধন্মাবতার! আমি এই লোকটার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য 
হইয়াছি। লোকটা! হয় পাগল, নয় পেশাদার সাক্ষী। আপনার 
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দনমুখে কুমারী জঞানদার মৃতদেহ: পতিত রহিয়াছে_আরও 
লোকটা! কি না বলিতেছে--আমাকে তাহার সহিত কাল 
প্রাতঃকালে নৌকার উপর দেখিয়াছে! ধর্মাবতার আমি সাক্ষ্য 
দিতে আসিয়৷ বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। এই পাগলটার এজা- 
হার যে পর্যস্ত না সম্পূর্ণ মিথ্যা গ্রমাণ করিতে পারি, আমি 
সে পথ্যন্ত উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তুত আছি। লোকট! 
ভাড়া করা সাক্ষী_আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে__ 
আমি উহার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য 
অভিযোগ আনয়ন করিতেছি, উহাকে যেন .আটক 
করা হয়।” ৃ 

জজ সাহেবের আদেশে পাহারাদার পালিতকে আটক 
করিল! তাহার পর জজ সাহেব জুরিদিগকে মোকন্দম! 
বুঝাইয়া দিলেন। তীহারা পার্খবন্তঁ কক্ষের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। ইত্যবসরে যথারীতি কাগজপত্র সহি হইলে, পালিত 
সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া, হাজতে পাঠান হইল। 

অত্যন্পনকাল মধ্যে জুরিগণ ফিরিয়া আসিয়া, নিক্লিখিত 
রায় প্রকাশ করিলেন :₹___- | 

“১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আটটা হইতে নয়টার মধ্যে জ্ঞানদা 
বিবি ব্যারিষ্টার এন, কে, দত্ত কর্তৃক নিহত হইয়াছেন । 
দত্ত সাহেব লাদ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন |” 

রায় প্রকাশের পর জনতা কমিতে লাগিল! কেবল ছুই 
চারিজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং আত্মীয় দত্ত সাহেবের নিকট 
রহিল। এমিলার পিতা মাতা আদালতে উপস্থিত ছিলেন, 
তাহারা তাঁহার অপরাধে বিশ্বাম করেন নাই। এমিলার 





পিতা হাণ্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, পতোঁমার একজন 
উকিল নিযুক্ত করা উচিৎ ছিল।” ৰ 

দন্ত সাহেব কহিলেন, "এখন কিছুমাত্র আবগ্তক নাই। 
বিচারের দিন উপযুক্ত ব্যারিষ্টার দিলেই চলিবে ।” 

রক্ষিগণ াহাকে হাছতে লইয়া 085 
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১৬ই সেপ্টেম্বর । 


১৬ই সেপ্টের অপরাহ্ণ দুইটা যুবক যুবতী একটা বাগিচার 
, ফটকের নিকট দীড়াইয়া! কথাবার্তা কহিতেছে। যুবক ব্যারিষ্টার 
দত্ত সাহেব, যুবতী তাহার ভাবী পর্বী- প্রণয়িনী সুন্দরী 
এমিলা। 

এমিলার পিতা যে বাটীতে বাদ করেন, তাহার পার্েই 
কতকটা প্রচীরবেষ্টত জমিতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ 
এবং শোভন লতা গুল্স। অট্রালিক! সংলগ্ন এ উদ্যান বা 
বাগিচার ভুরচ্ছায়াচ্ছাদিত মুক্ত ফটকে দীড়াইয়া, বিবাহপণে 
' আবদ্ধা ববক-ুবতী বিবিধ বিষয়ের আলাপ করিতেছিল। 

কুহ্মন্থরভিত সান্ধাঈসীরণ সেবন করিতে করিতে যুবক প্রাতি- 
ভরে যুবতীর চিবুক ধরিয়া! কহিতেছেন, প্যে দিন আমি আমার. 
বন্-বাদ্বব্কে এই 'মহাথ? রত্ব আমার পত্থীরপে দেখাইতে পারিব, 
দে ধিন খামার জীবনের কি সুখের দিন বল দেখি এমিলা ?” 
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আনন্দে এমিলার কোল গণগুদ্য় আরক্তিম হুইম্বা উঠিল। 
লজ্জাবনতবদনে ধীরে ধীরে কহিল, “আমিও যে দিন তোমার 
পত্ধীৰপে তোমার সংসারে ঢুকিয়া, তোমার জীবনের সুখ 
£খের ভাব লইতে পারিৰ, সি দিন আমারও পক্ষে বড় কম 
শুভ দিন নয়।” 
দত্ত সাহেব কি বলিতে বাইতেছিলেন। কিন্তু সহসা 
অনূরে অশ্বপদশব্দ; শুনিয়া, থামিয়। গেলেন এবং সেই দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। অবিলম্বে শ্বেতাশ্খরূঢ়া শুত্র-পরিচ্ছদধারিণী 
সুন্দরী এক তাহাদের নেত্রপথে পতিত হইল। সুনরী তীহা- 
দের সন্নিকটবন্তীঁ হইবামাত্র, অশ্বব্প সংযত করিয়া, দত্ত 
সাহেবকে ঈষন্লমিতমন্তকে অভিবাদন পূর্বক করধৃত চাবুক- 
সঞ্চালনে তাহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। 
অশ্বারূঢ্রা যুবতীকে দেখিবামাত্র, এমিলার হ্বদয় কীপিয়। 
উঠিল,__তাহার কৃষ্ণতারক নীলোজ্জল চঞ্চল চক্ষে এবং সুন্দর 
মুখখানির দিকে দৃষ্টি পড়্িবামাত্র,__তাহার মুখভাব অগ্রসন্ন 
এবং মলিন হইয়া উঠিল! দত্ত সাহেবও কিছু বিচলিত এৰং 
তাহার ভাবে বোধ হইতে লাগিল, ষেন তিনি কিছু অসন্তষ্ঠও 
হইয়াছেন। তিনি মৃছ্কণ্ঠে প্রণয়নীকে কহিলেন, “এ আপদ 
আবার কোথা. হইতে আসিয়া জুটিল। তাঁহার কি আর 
কথা কহিবার লোক নাই ?” | 
নারীন্গলভ ঈর্ষা এবং আশঙ্কাবশে এমিলার হৃদয় বিচলিত 
হইলেও, তিনি কম্পিতকণ্ঠে জড়িতস্বরে, দত্ত সাহেবকে নুন্দরীর 
নিকট যাইতে অঙ্গুরোধ করিতে লাগিলেন। নিতাস্ত সার 
তিনি অশ্বারঢার পার্খে গমূন করিলেন। 
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অশ্বীরূঢা কুমারী জ্ঞানদা। জ্ঞানদার সহিত এমিলার 
আলাপ পরিচয় নাই। তবে উভয়ে উভয়কে চেনে এই মাত্র। 
দত্ত সাহেবের ইচ্ছাবশতই উভয়ের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয় 
নাই। 
_ দত্ত সাহেব জ্ঞানদার নিকটবত্তীঁ হইয়া, কথাবার্তা কহিতে 
লাগিলেন। এমিলা দূরে দীড়াইয়া, উভয়ের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য 
করিতে লাগিল । জ্ঞানদার মত স্ুন্দরী চুলা রমণী যে, 
ত্বাহার সহিত অমন করিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, কথা কহে,_- 
ইহা এমিলার আদৌ ইচ্ছ! নয় ককিত্তকি করিবে, অন্ততঃ ভদ্র- 
তার খাতিরে এ সময় তাহার কোন কথা বল! উচিৎ নহে। 
জ্ঞানদা অ্বপৃষ্ঠে।.. কাঘাত করিল। এমিলা হাপ ছাড়িয়া 
বাঁচিল। | | | 
দত্ত সাহেব বিমর্ষভাবে প্রণয়নীর পার্থ আসিয়া দীঁড়াই- 
লেন। অক্ফটন্বরে তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, 
সত্রীলোকট| -আমার অনৃষ্টাকাশে একটা কুগ্রহ !” 

এমিলা সহান্তে তাহার হস্ত ধরিয়া কহিল, "শীঘ্রই আমি 
একটা মায়াদণ্ড পাইব, তাহা সঞ্চালন করিলে, আর কোন 
কু গ্রহের দৃষ্টি আমার নরেন্দ্র উপর পড়িবে না। মায়াবিনী- 
দের সাধ্য কি আমার নরেন্রের ত্রিসীমায় যায়।” 

অপরাপর ছই চারিটী কথাবার্তার পর যুবক যুবতীর 
নিকট বিদায় চাহিলেন। যুবতী কহিলে, “তা .বাও, কিন্ত 
সন্ধার সময় আশা চাই! আমাকে সঙ্গে লইয়া গিজ্জ্ায় 
যাইবার কথা আছে, যেন তুলিও ন1।” 

যুবক কহিলেন, “নিশ্চয় আসিতাম কিন্তু আজ আর 
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আসিতে 'পারিব না। আজ রাত্রেই কোন একট! কষ্টকর 
কর্তাব্যের শেষ করিতে হইবে। আজ সন্ধার পরই সকল 
গোলযোগের মীমাংসা করিব ৷” 

এমিল আর বাধা দিলেন না। দত্ত সাহেব গন্তব্য 
স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন.। 

সু রি রে সস সঃ সং 

তঁ দিবস সন্ধ্যার পর, ভত্রার উপরিস্থ সাঁকোর উপর 
ছুইটা লোক দণ্ডায়মান । একটা পুরুষ, অপরা রমণী__যুবতী। 

যুবতী হস্ত সঞ্চালন করিয়া সিংহীর গ্তায় শ্রীবা বাঁকাইয়। 
জিজ্ঞাসিল, পতাহা! হইলে তুমি আর আঁমায় ভালবাস না ?” 

যুবক প্রশ্নকারিণীর মুখপ্রতি দ্বণাব্যপ্রক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া কহিল, «কেন তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে ও কথাটা! 
জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি ও কথার কোন উত্তর দিব ন1। 
আমার উত্তর তোমার সন্তোষজনক হইবে না !” 

যুবতীর সুন্দর মুখখানি ক্রোধে এবং দ্ব্ণায় আরক্তিম হইয়া 
উঠিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 
“আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,_ইহার উত্তর দিতে ত 
কোন বাধ! নাই ! তুমি এমিলাঁকে ভালবাস কি না?” 

যুবক আমাদের ব্যারিষ্টার দর্ভ সাহেব । যুবতী জ্ঞানদা!। 
দর্ত সাহেব অধীরভাবে কহিলেন, “আমি তোমার এ প্রশ্নের 
উত্তর দ্দিব না। তুমি এখন বাড়ী যাইবে কি না বল? যদি 
যাও, চল তোমাকে রাখিয়! অসি ।” 

জ্ঞানদা । যখন বাড়ী যাইবার সময় হইবে, তোমায় বলিব। 
এখন তুমি আমার কথায় জবাব দিবেঃকি না বল? 


৩৪ বিপন্ন-ব্যারিষ্টার | 


দণ্ত। তোমার কথায় জবাব দিতে পারি কন্ত যে প্রশ্নে 
আমার এবং অপর একজনের নাম জড়িত থাকিবে, তাহার 
কোন উত্তর [দব না । ্‌ 

ভ্গিনদা। অপর আর কে__এমিলা 

দণ্ত। মনে কর তাই। 

জ্ঞানদা। মনে করা করি আর.কি! উভয়ের সম্বন্ধে 
আমার :জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে।. তোমাকে যাহা 
আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি__তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার: 
বা অবসর তুমিই আমাকে দিয়াছ। নচে আমি আমার /: 
কুমীরী-জনোচিত মান-সন্ত্রম ত্যাগ করিয়া, নিতান্ত লঙ্জাহীনার 
স্তায় তোমাকে ও প্রশ্নই বা করিতে আমিব কেন? 

দণ্ড। আমি তোমাকে কবে 'কি প্রকারে ও অধিকার 
বা অবপর দিগ্নাছি-_বুঝিতে পারিলাম না। খুলিয়া 
বপিবে কি | রর 

জ্ঞনিদা। কবে দিয়াছ? ওঃ কি ভণ্ডামি! এত চাতুরী 
শিখিলে কোথায় ? 

দত্ত সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার 
পর সংযতম্বরে কহিলেন, “কুমারী! তুনি আমার সহিত 
উপহাস করিতেছ, না তুমি পাগল হইয়াছ ?* 

জ্ঞান্দা। পাগল ত তুমিই করিয়াছ। এখন আর 
তোমার কোন কথা মনে নাই। এমনি মিথ্যাবাদী প্রবর্চক 
তুমি! 

দত্ত। কৈ, আমি একদিনও ত তোমার ভালবাসার জন্থ 
লালাফ্িত হই না-এক দিনও ত তোমার মুখের দিকে অন্ত 
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ভাবে চাহি নাই। তবে কেন-ও কথা বলিতেছ? কেন 
আমার ভালবাসার দাবী করিতেছ ? 

ভ্ঞানদা। দাবী করিব না-_পাচিশ বার করিব। কাজে, 
কথার ভালবাসা জানাইয়া, আমার হয়া অধিকার করিয়া 
লইলে-_এখন বল কি না, আমি তোমার দিকে অন্তভাবে 
চাহি নাই। উঃ কি শঠতা তোমার! অবলা পাইয়া কি 
এমনি করিয়া, মজাইতে হয়! তাহার . পর হঠাৎ একদিন 
গুনিলাম, অপরের সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া! 
গিয়াছে। আমা অপেক্ষা কোন্‌ গুণে সে গুণবতী ? রূপে 
বল; ধনে বল, মানে;বল, আমা অপেক্ষা শতগুণে সে নিকট । 
তুমি কি না আমাকে মজাইয়া, আমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া, 
এখন অপরকে বিবাহ করিতে যাইতেছ? তোমার অসাধ্য 
কি আছে-তুমি শঠের শিরোমণি ! 

দত্ত সান্তেব অধীর হইয়া! উঠিলেন। র্স্বরে কহিলেন, 
"্টটুলা! আমি আর তোমার কথা শুনিতে পারি না। আমি 
এ স্থানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াইব না ।” 

জ্ঞানদা তাহার গমনে বাঁধা দিয়া কহিল, “আমার কথায় 
উত্তর না দিয়া যাইতে পারিবে না।” 

যুবতীর ধুষ্টতায় যুবকের আপাদমস্তক জলিয়৷ উঠিল। 
বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, “তোমার সহিত আলাপ 
হইবার বহুপুর্ধ্ে,র এমিলার সহিত আমার. বিবাহ-সহন্ধ: স্থির 
হইয়! আছে। এ নক্ষত্রথচিত আকাশতলে দীড়াইয়া, বিশ্ব- 
পিতার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি-_আমি কখনও কোন 
দিন তোমার প্রণয়ালাভের প্রত্যাশা করি নাই। তোমার 
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ভালবাসা পাইবার জন্য বা তোমাকে আমার প্রতি আসক্ত 
করিবার জন্ত কোন দিন চেষ্টা করি নাই। কার্ধে, বাক্যে 
ব! দৃষ্টিতে কোন দিন তোমার প্রতি আমার প্রেমভাব ভ্ঞাপন 
করি নাই। তুমি যদি আমাকে তোমার প্রতি আসম্, 
ভাবিয়া! থাক, তুমি যারপর নাই প্রবঞ্চিত হইয়াছ। তোমার 
সহিত প্রথম আলাপ অবধি, বরং তোমার প্রতি আমার 
যেমন একটা বিরাগতাবই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। 
আমি কোন দিনই তোমাকে ভালবামি নাই__বরাবরই তোমাকে 
অন্তরে অন্তরে ঘ্বণা করি। কেন তুমি আমায় আালাতন 
করিতেছ? কেন বৃথা আমার প্রণয় লাভের চেষ্ট! করিতেছ ?_- 
আমি কোনকালে তোমার প্রণয়প্রার্থি ছিলাম নাঁ-_ভবিষ্যন্তে ও 
হইব না । তুমি তোমার গন্তব্য পথে যাইতে পার।” 

তামিনী বিকট হাস্ত করিয়া! . কহিল, “ভাল ব্যারিষ্টার 
সাহেব! তুমি প্রথম আলাপ হুইতেই আমাকে মনে মনে 
দ্বণা করিয়া আসিতেছ। এখন আসল কথাটা শোন, এমি- 
লাকে ত্যাগ করিয়া, আমার নিকট ফিরিয়া আইস--মনের 
বিরাগভাব দূর করিয়া, আমাকে ভালবাস,_নচেৎ ইহার 
পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হুইবে। আমার নাম মাত্রে তোমার 
এবং এমিলার হৃদয় কাঁপিতে থাকিবে ।” 

ব্যারিষ্টার সাহেব কহিলেন, জ্জ্ঞানদা ! তুমি বড় বাড়াবাড়ি 
করিয়া তুলিলে। আমি স্পষ্ট কথায় তোমায় জবাব দিলাম, 
তবু.তুমি আমাকে ছাড়িবে না! 'আজিই এ বিষয়ের একটা! 
মীমাংসা হওয়া দরকার” 

এই সময়ে একজন লোক তীহাদের পার্খ দিয়া চলিয়। 
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গেল। লোকটা কোন কথা কহিল না, কেবল একবার উদ্ভ- 
কের মুখের দিকে চাহিলমাত্র। 

জ্ঞানদা কহিল, “আমিও তাহাই চাই! ডি ইহার 
একটা শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিব !” 

দত্ত। একটা কথা জিঞ্জান! করিব ?. 

জ্ঞানদা। স্বচ্ছন্বে। 

দত্ত। তুমি যেফাদ পাতিয়াছ, যে ষড়মন্ত্র করিয়া, 'আমাকে 
তোমার প্রতি ভালবাসিতে. বাধ্য করিতে যাইতেছ, ইহা 
মধ্যে তোমার সাহায্যকারী আঁর কে কে আছে? 

জ্ঞানদা। ষড়যন্ত্র আবার কি? কে তোমার ভালবাসা 
চায়? আমি আর তোমার ভালবাসার জন্য লালায়িত নহি । 
ঈর্ষা, ৰিদ্ধেষ এবং দ্বণীয় সেম্ান অধিকার করিয়ছে। রমণীর 
ঘ্বণার মত ভয়ঙ্কর পদার্থ জগতে আঁর দ্বিতীয় নাই! 

দর্ত। আর একটা আছে। 

জ্ঞানদা। কি? 

দরণ্। তোমার মত স্ত্রীলোকের ভালবাস! ! 

এই কথ! শুনিবামাত্র যুবতী ব্যাত্রীর মত তজ্জন গর্জন 
করিয়া, ভঁহার দিকে অগ্রসর হইল। দন্ত সাহেব তাহার 
দক্ষিণ হস্তের মণিবদ্ধটা চাঁপিয়া ধরিলেন। ধস্তাধস্তি করিতে 
করিতে উভয়ে পুলের রেলিংয়ের উপর আসিয়া পাড়লেন। 
সহসা রেলিংয়ের খানিকটা ভাঙ্গিয়া ভগ্রার জলে পড়িয়া গেল, 
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদাও পড়িল। 

পর মুহূর্তে, প্হায় করিলাম কি!” বলিয়া, দত্ত সাহেবও ভদ্রার 
তরঙ্গে লাফাইয়৷ পড়িলেন ও প্রবল আোতে সন্তরণ দিয়া ঈলিলেন। 
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দত্ত সাহেবের নদীগর্ভে ঝম্প দিবার অব্যবহিত পরেই, 
একজন লোক আসিয়া! গ্স্থানের নিকট দীড়াইল এবং কিয়ৎক্ষণ 
তরঙ্গবিভঙ্গচঞ্চলা খরআ্োতা ভঙ্রার কাল জলের দিকে 
চাহিয়া চাহিয়া, চলিয়! গেল। ৃ 
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৮১১০০৩০০ 
রমণীর ভালবাসা । 

জ্ঞানদা খুন এবং লক্ষপতি খ্যাতনাম! ব্যারিষ্টার এন, কে, 
ও আদামীরূপে ধৃত হওয়াতে, ধরমপুর পর্গণায় একটা মহ! 
হৈ চৈ আরম্ত হইল। সকল স্থানেই ভাল মন্দ লোক ব্মাছে। 
ধ্রমপুরের কেহ বা দত্ত সাহেবের নির্দোধিতায় বিশ্বাস 
করিল, কেহ বাঁ হাত নাড়িয়া, মস্তক সবশলন করিয়া কহিল, 
লেখাপড়া যতই শিখুক, আর টাকা যতই থাকুক-__এ ইংরা 
জের রাঁজত্ব-_এখানে খুন করিয়! কাহারও নিস্তার নাই ।” 

অপর দলের অভিমত, এ মোকদমা সর্বৈব মিথ্যা! 
কতকগুল! বদ লোকে পরামর্শ করিয়া, ভিতরে ভিতরে একট 
বড়যন্্ আঁটিয়া, তাহাকে বিপন্ন করিক্গাছে। তাঁহার মত স্ুশি- 
ক্ষিত, শীস্তপ্রকৃতি, জনপ্রিয় লোকের পক্ষে নরহত্যা অমস্তব 
ঘটনা । নরেন্দ্র কৃষ্চ দত্তের বিপুল বিষয়--আদালতে প্রকাশ 
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রায় সাহেৰ তাহার মামা_নরেন্জ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে, সে 
বিষয় সম্পত্তি অন্য উত্তরাধিকারীর অভাবে, ত্বাহাতেই, 
বর্ডিবে, সুতরা:... একূপস্থলে মোকদমাটা যে ফড়ঘনতূলক, 
তাহাতে আর (মন্গেহমাত্র নাই। 

ধরমপুরের যেখানে যাঁও, সেইখানেই এ কথা। সহর 
একবারে সরগরম। মাঁপিকগঞ্জের ত কথাই নাই। 

এদ্দিকে দত্ত সাহেবের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়!, কুমারী 
এমিলা শোকে ছুঃখে মুহ্যমানা। তাঁহার কুল্লারবিন্দনিত 
কোমল গণডস্থল অশ্রপ্লাবান পরিপ্লাবিত। কুমারী প্রণয়াম্পদের 
প্রতি আরোপিত দোষে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন 
না। মৌকদ্ধমা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই। ৃঁ 

দত্ত সাহেব গ্রেপ্তার হইবার অবাবহিত পরেই কুমারীর 
নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। অন্তান্ত ঘটনা বিবৃত 
করিবার পর লিখিয়াছেন, প্প্রয়তমে! যদি তুমি আমায় 
ভালবাস, তাহা হইলে, বিশেষ অনুরোধ কোন দিন আমার 
মোকদ্দমার সময় আদালতে উপস্থিত হইও না কিন্বা আমার 
নিকট হইতে সংবাদ না পাইলে, আমার সহিত হাজতে ও 
দেখা করিতে আসিও না। আমার প্রতি তোমার যে, কোন- 
রূপ সন্দেহ হয় নাই--তাহা লেখাই বাহুল্য । সুন্দরী! তোমার 
সুকুমার দেহখানি যেমন নির্মল পবিত্র, জ্ঞানদা হত্যাতেও 
আমি সেইরূপ নিষ্পাপ !” 

এমিলা ভাবী পতির প্রত্যেক কথা অন্তরের সহিত বিশ্বাস 
করিল। ঘুহূর্তের জন্তও তাঁহার প্রতি তাহার সন্দেহ হয় 
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নাই, এক্ষণে পত্র পাইয়া, অনেকটা নিশ্চন্ত হইল। কেবল 
একটা বিষয় সময়ে সময়ে তাহাকে বড়ই ব্যাকুল কারয়! 
ভুলিতেছিল-একট! আশঙ্কার বড়ই তাহার চিত্তকে আন্দো- 
দিত করিতেছিল। . পাছে তাহাকে সাক্ষীরূপে কাঠড়ায় 
ফাড়াইতে হয়-_-পাছে শপথ করিয়া, তাহাকে সকল কথা, 
স্বীকার করিতে হয়। ১৬ই ষেপ্টেম্বর.. অপরাষ্ণে যখন সে 
দন্ত সাহেরের সহিত ফটকের নিকট হীড়াইয়া! আলাপ করিতে- 
ছিল, জ্ঞানদা বাদীপৃষ্ঠে আসিয়া, তাহাকে আহ্বান করিয়া- 
ছিল। তিনি তাহার; নিকট হুইতে বিদায় লইবার সময় 
বলিয়াছিলেন, আজ রাত্রেই_-কোঁন একটা কষ্টকর কর্তবোর 
শেষ করিতে হইবে। “আজ সন্ধ্যার পরই সকল গোলযোগের 
শীমাংদা করিব ।”_একথার তাৎপর্য কি? সকল গোলযোগের 
মীমাংসা কি তবে জ্ঞানদা-হত্য। ?. এমিলা ' অস্থির হইয়া 
উঠিল। প্রণয়াস্পদের প্রতি অবিশ্বাসের জন্ত যে, এই প্রাণ- 
ভরা আকুলতা তাহা নহে,__-আদালতে তাহার মুখে এই কথা 
প্রকাশ পাইলে, তাহার অপরাধের গুরত্ব আরও বাড়িয়া উঠে, 
গাছে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে লোকের মনে দৃঢ় ধারণ! জন্মে, 
এই ভয়ে সময়ে সময়ে তাভাঁর হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়া 
উঠিতে লাগিল। 

মনে মনে ভাবী পিকে নিরপরাধ ভাবিলেও, তাহার বিপদ 
যে বড় সহজ নহে, সে বিষয় এমিলা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। 
পিতামাতার প্রবোধ-বচনে, পাড়াপ্রতিবাসীর সান্বনাবাক্যে 
তাহার আশান্ত হৃদয় কিছুতেই শীস্ত হইতেছে না। এমিল! 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেবল কি উপায় অবলম্বন 
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করিলে, দন্ত সাহেব মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহাই ভাবিস্বে 
লাগিল। | . 
দত্ত সাহেব এখন হাজতে। ম্যাজিষ্রেট জামিন নামঞ্ুর 
করিয়াছেন। শীগ্রই দায়বায় তাঁহার শেষ বিচার হইবে 
তিনি হাজতে বসিয়! পচিতে লাগিলেন, এদিকে গৃহে এঁমল! 
ধত দিন যাইতে লাগ্রিল, ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। 
দিবসে তাহার আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা হয় লা_ভাবিতে. 
ভাবিতে একপ্রকার উন্মা্দিনী হইয়া উঠিল । 

একদিন চন্দ্রকরপ্লীবিত রজনীতে কুমারী নিতান্ত অধীন! 
হইয়া, শব্যাত্যাগ - করিঘ্া, কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে 
লাগিল। গৃহ্র.বৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলী তাহার পক্ষে অসহ্য হই! 
উঠিল। নিতান্ত“ অন্যমনস্কভাবে কক্ষত্বার মুক্ত করিয়, 
গৃহের বাহির হইল। বাহিরের মুক্ত বায়ুপ্রবাহে তাহার 
দুর্ভাবনাক্রিষ্ট মস্তিষ্ক কতক্টা! শীতল হইবে ভাবিয়!, কাহাকে ৪ 
কিছু না বলিয়া, রাস্তায় আগিয়া পড়িল। মুক্ত নৈশবাঘু 
প্রবাহে হ্বদয়ে কতকটা শাস্তি উপভোগ করাতে, ধীরে ধীরে 
রাজপথে পদচারনা! করিতে লাগিল। সহসা চিত্ত নিতান্ত 
বি্রান্ত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের চিন্তার বেগের সহিত চরণের 
গতির বেগও বাঁড়িতে লাগিল। হতভাগিনী নিতান্ত জ্ঞানশুন্যার 
্তায়_দিক্‌ বিদিক্‌ বিবেচনা না|! করিয়া, ক্রমাগত চলিতে 
লাগিল, আর পরমেশ্বরের নিকট প্রিয়তমকে বিপনুক্ত 
করিবার জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল: সহস| ১৬ই সেপন্ব- 
রের একটা কথা তাহার স্মরণ হইল। দত্ত সাহেব বলিয়্া- 
ছিলেন, ত্র স্ত্ী-লোকটা, আমার অনৃষ্টাকাশের কুগ্রহ।॥ 
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এমিলা আত্মবিস্থৃতার ন্যায় কহিল, প্নরেন্্র! ্রিক্নতম 1 
সত্যই জ্ঞানদা তোমার অনৃষ্টাগগনের কুগ্রহ! হায় কি কুক্ষণেই 
তোমার মুখ দিয়া, শ্রী কথা বাহির হইয়াছিল! জ্ঞানদা__ 
জ্ঞনদা! বাস্তবিকই যদি তুমি খুন না হইয়া থাক-_যেখানে 
থাক, আত্মপ্রকাশ করিয়া, আমার প্রাণের স্বামীর-_জীবন রক্ষা 
কর! যদি তুমি তাঁহাকে ভালবাস, .এস তাহার ভাঁলবাম! 
লইয়া সন্ত হও-আমি চিরদিনের জন্য তোমাদের পথ 
হইতে সরিয়া দীড়াইতেছি !» 

এমিল! উচ্চকণ্ঠে.এ কথা বলিতে বলিতে ক্রমাগত চলিতে 
লাগিল। কোন্‌ দিকে, কোন্‌ পথে চলিতেছ-্ধাড়ী হইতে 
কতদূরে আবিয়াছ--সে বিষয়ে তাহার লক্ষ্যমাত্র রহিল 
না। সহসা যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল সে 
দ্রাতীরে সেই পুলের উপর দণ্ডায়মান । সুন্দরী কৌমুদী- 
প্লাবিত নীলনভের দিকে কাতরনেত্রে চাহিয়া, যুক্তকরে বলিতে 
লাগিল» *ভ্ঞানদ! ! জ্ঞানদা | ফিরিয়া! আইস, আমার স্বামীকে 
কলহ্বমুক্ত-_বিপাযুক্ত কর! হায় ভগবান! জ্ঞানদা কি ফিরিয়া 
আসিবে ন? আমার পতির নির্দোধিতা কি সপ্রমাণ হইবে না 
তাহার জীবন কি রক্ষ! হইবে:না ? 

নীরব নিস্তব নিশীথে ।. উর্ধে বিশ্বপতির চরণপ্রান্তে অনন্ত 
নক্ষত্র খচিত অনস্ত গগণতল-_নিয়ে. চন্দ্রকরচুদ্িত, ভদ্রার 
নীল জল-_সেই শশাঙ্ককরচুদ্ধিত তদ্রাবক্ষে উত্মিমালর মুছুরব 
মাত্র শ্রুত হইতেছিল। আর কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়! 


যাইতেছিল'না। সহসা অনতিদুরে বৃক্ষান্তরালের মধ্য হইতে 
 মনুষ্যের বণ্ম্বর শুনিয়া, কুমারী একান্ত ভীতা হইয়া পড়িল। 
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কে একজন ' কহিল, প্নুনরি ! পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনায় 
ফর্ণপাভ করিবেন। জ্ঞনদা ফিরিয়া আসিবে-_তোমার ভাবী- 
পতি কলঙ্ক 'বিমুক্ত হইবে। তোমার পদনিয়ে নির্শলজলে 
কলতানে যেমন শ্রোতম্বতী রহিয়! যাইতেছে, তোমাদের জীবন- 
ভ্রোতও আবার এভাবে সংসারে আনন্দের গান গাহিয়! 
চলিয়! যাইবে ।৮ ... 

এমিলা..£চমকিয়া উঠন। তাহার আপাদমস্তক কীপিয়া 
উঠিল। বিদুৎগতিতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, কে একজন 
অদুরে ছায়ার মধ্যে ধীড়াইয়া রহিয়াছে। দে কম্পিতকণে 
জিজ্ঞাসিলেন, «কে ওখানে? কে তুমি ?৮ 

লোকটা অন্ধকারের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হইয়া কহিল, "আমি, সেই মাতাল পালিত-_দন্ত সাহেবের 
হিতৈষী বন্ধু” 

বিন্মিতা; 'হইয়! কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, “কেও পালিত ? 
তুমি কোথা হইতে এখানে আ'সিলে ?” 

পালিত। জেল হইতে। আমি সত্য কথা বলিয়াছিলাম 
বলিয়া, তাহার আমাকে জেলে পুরিয়াছিল। 

এমিলা। কেমন করিয়া তুমি খালাস পাইলে? কেমন 
করিয়া তুমি হাঁজতের বাহির হইলে? তবে বুঝি হি এখন 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হুইয়াছ ? 

পালিত। কুমারী আমি তোমাদের এ ধরমপুরে প্রায় 
চারি বদর আসিয়াছি। তোমরা আমাকে সকলেই পাগল, 
ভবঘুরে মাতাল বলিয়া জান-কিন্তু কখনও কি আমাকে মিথা! 
বলিতে শুনিয়া ? 
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এমিলা। তুমি কি প্রকারে মুক্তি পাইলে ? 

পালিভ। ইচ্ছাবীদ কার্য। মুক্তিলাষ্চের সাধ হইল-_তাই 
চলিয়া আলিলাম, সাদা কথায় পলাইয়া আসিরাছি। 

এমিলা। পালিত! তুমি ভাব কাজ. কর নাই! তোমার 
পলায়নে নকলে জিও তোমার দে দিনের এজাহার সম্পূর্ণ 
মিথ্যা । 

পাঁলিত। আমি সা জন্য পলাইয়া আদি নাই। 
জেলে ত আমি সুখে ছিল/ম-আহারের জন্ত লোকের দ্বারে 
দ্বরে ঘুরিতে হইত না। 

এমিলা । তবে কি জন্ত জেল হইতে বাহির হইলে? 

পালিত । দত্ত সাহেবের নির্দোধিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, 
তাহার জীবন রক্ষা করিতে। 

এমিলা। তুমি আর কি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে ? 
জ্ঞানদাকে তুমি জীবিত দেখিয়াছ বলিলে, কে আর বিশ্বাস 
করিবে ? 

পালিত। মাতালের কথা আর কে কৰে বিশ্বাস করিয়াছে 
কিন্ত জ্ঞানদাকে সশরীরে হাজির করিতে পারিলে, বোধ হয় 
কাহারও অবিশ্বাসের হেতু থাঁকিবে না। 

এমিলা। পালিত! সত্য করিয়া বল, তুমি যাহাকে দেখিয়া 
জ্ঞানদা ভাবিয়াছ, বাস্তবিকই, কি সে। জ্ঞানদা? তোমার 
ভুলও ত হইতে পারে? তুমি ভাল করিয়া লোক চিনিতে 
পার নাই। 

ঈষত হাপিয়া মাতাল পালিত কহিল, প্না কুমারী ! 
আমার কিছুমাত্র ভুলত্রান্তি হয় নাই। আমি তাহাকে সুস্পষ্ট 
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চিনিক্মাছিলাম। তখন আমার নেশার ঘোর কিছুমাত্র 
ছিল না।” রি 

এমিলা শি রিয়া উঠল তাহার মনের মধ্যে এ প্রশ্ন 
জাগিতেছিল কিন্তু লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে পারে নাই। 
এক্ষণে পালিত তাঁহার মনের কথ! টানিয়া বলাতে, সে 
কিছু অগ্রতিভ হইল। তাহার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 
“পালিত! তুমি কি. চিরদিনই এমনি মাতাল? আমার যেন 
বোধ হইতেছে, তোমাকে যাহা দেখি, তূমি তাহ! নহ। তোমার 
কি যেন একটা গুপ্ত রহস্তময় ইতিবৃত্ত আছে!” 

পালিত। এ বোধটা সহস! মাথায় গেল কেন কুমারী? 

এমিলা। আজি তিন চারি.বৎসর তোমায় এমনি মাতাল, 
এমনি নিরাশ্রিয় ভবঘুরে দেখিতেছি। তোমার কথার স্বর, 
তোমার ভাঁষা আজ যেন বিভিন্ন! তোঁমাশ মাতলামি করিয়া, 
রঙ্গরসে অলসভাঁবে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি, তোমার স্বভাবে 
এমন উদ্যম বা শক্তি একদিনও দেখি নাই। সহসা আজ 
যেন তোমার পরিবর্তন ঘটিয়াছে_সেই জন্তই শ্রী কথা 
নিজ্ঞানা! করিতেছি । 

পালিত একটু হাঁসিল। সেহামি টি বিষাদভরা ৷ তৎ- 
পরে কিয়তক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, দ্কুমারী তোমার অন্ু- 
মান মিথ্যা নয়। আজ আমি আশ্রয়হীন_-গ্রাসাচ্ছাদন বা 
একগ্রাস মদের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে সত্য 
কিন্তু চিরদিন আমি এমন নই। আমি রীতিমত লেখাপড়া! 
শিথিয়াছিলাম, সুতরাং ছুই চারিটা .সাধু ভাষা যে, আমার মুখ 
দিয়া! বাহির হইবে, সেটা আর কিছু আশ্চর্য্য নয়। 
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এমিলা ঘি তুমি লেখাপড়া..জান, নিজের অবস্থা যদি 
বুঝিতেই পার্ক! থাক, তোমার এ- বদ শ্বভাব ত্যাগ কর না 
কেন? কেন বৃথা মদ খাইয়া, মাতলামি করিয়া, লোকের 
দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াও ? পানি 

পালিত। কারণ আর কিছুই নর,__আমিও দত্ত সাহেবের 
মত দুষ্ট কুচত্রীর চক্রান্তজালে পড়িয়াছি। 

এমিলা। নেই জন্তই কি তোমার এই দশা? সেই 
জন্যই কি তুমি মান, সন্ত্র, সাহস এবং মনুষ্য 
জলাগ্তলি দিয়া, এইরূপ ভাবে দিন কাটাইতে? তুমি 
তাহাদের চক্রাস্তজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে চেষ্টা পাও না 
কেন? 

পালিত। কুমারী! তুমি এবং পালিত সাহেব আমার 
অনেক উপকার করিয়াছ। আমি সময়ে অসময়ে তোমাদের 
নিকট বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি। আমিও যে তোমাদের মত 
ভদ্রধরে জন্মিয়াছি__আঁমারও যে বিপুল বিভব আছে বা ছিল, 
তোমরা এ সমস্ত জানিতে না-আমাকে বিপন্ন ভাবিয়াই, 
আমার সাহায্য করিয়াছিলে-_-সেই জন্ত অ:মি আ মার প্রাণ- 
পাঁত করিয়াও তোমাদিগকে সাহায্য করিব। দত্ত সাহেবের 
নির্দাষিতা সপ্রমাণ করিতে, যদি পৃথিবী উলট পালট করিতে 
হয়, তাহাও করিব। তাহার পর অবদর পাইলে, আমার 
বিষয়ে মনোযোগ দিব। 

কুমারী সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। জ্যোতশ্লা- 
লোকে দেখিল, পালিতের চক্ষু দুইটা যেন কোন আস্বাভাবিক 
দ্বীপ্তিতে উজ্জল হুইয়া৷ জলিতেছে। একি সেই আধ-পাগলা, 
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পালিত? এই ভেজোপুর্ণ, উদ্যমন্ডরা কথাগুলি কি সেই 
রঙ্গপ্রিয়, অলস মদ্যপের ? 

মদ্যপ পুনরায় কহিল, পতোমার সহিত দেখা হইয়াছে, 
ভাঁলই হইরাছে। তোমার সাহয্যেরও আবশ্তক হইবে কিন্ত 
তোমাকে সাহসিকা এবং বিশ্বাসী হইতে হইবে।” 

এমিল! দৃঢ়তার সহিত কহিল, “কার্যক্ষেত্রে আমাতে 
উভর গুণই দেখিতে .পাইবে। বৌকে তোমাকে যাহাই 
ভাবুক--যতই অপদার্থ জান করুক--আমি (তোমার কথায় 
হৃদয়ে বল' পাইলাম - তোমার আঙশ্বাসবাণীতে আমার হৃদয় 
আশ্বাসিত হইয়াছে । আমি এখন বাড়ী চলিলাম কিন্ত আঁবার 
কখন্‌ কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইৰ? তোমাকে অবগত 
খুব সাবধানে গোপনে থাকিতে হইবে, নচেৎ তোমাকে ধরিতে 
পারিলে, পুনরায় হাঁজতে পুরিবে !” 

.পাঁলিত। যাহান্তে কেহ আমাকে চিনিতে বা ধরিতে ন! 
পারে, আমি তাহার চেষ্টা করিব। দত্ত সাহেবের সহিত 
তোমার একবার দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন । আমার কিছু 
টাকার আবশ্যক । এ টাকার এক কপর্দকও আমি লইব 
না -এ টাক! ভাহারই সাহাধ্যার্থ ব্যয়িত হইবে । 

এমিলা। তাহার জীবন রক্ষা করিবার ভন্ত_ীহাকে এ 
,ৰিপদ হুইতে মুক্ত করিবার জন্ত--আমি সমস্তই করিতে 
প্রস্তুত আছি। 

পালিত। উত্তম। এক্ষণে আমি যাহা! বলি মনোযোগ 
দিয়া শোন। কাল রাত্রিকালে তুমি :এইস্থানে আলিবে, 
বদি আমার সাক্ষৎ পাও ভাল, নচেৎ পুলের নীচে এ পাথর 
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খানার তলে (এই বলিয়া, পার্লিত.. একখান! পাথর তুলিয়া 
দেখাইয়া, পুনরায় বলিতে, এলাগিল) একখানা পত্র দেখিতে 
পাইবে। তুমি সেই পত্রখানা সাবধানে দত্ত. সাহেবের নিকট 
হাজতে লইয়! যাইবে এবং পরশ্ব রাত্রে ঠিক এই সময়ে এই- 
স্থানে আসিলে আমার সাক্ষাৎ পাইবে, যদ্দি না পাও, তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি যাহা যাহা বলিবেন, ' একখানা 
কাগজে লিখিয়া প্র পাথর খানার : নীচে রাখিয়া যাঁইবে,_ 
তাহা হইলেই আমি পাইব। কেমন এ কাজ করিতে তোমার 
সাহস হইবে ? ৃ 

এমিলা। আমি তাহার দাহায্যাথ কোন নহে পশ্চাৎ- 
পদ হইব না। 

পালিত। এ কাধ্য খুব সতকর্তার সহিত করিতে 
হইবে। যেন কেহ তোমাকে. এখানে আদিতে বা এখান 
হইতে যাইতে না দেখে । আমার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত 
হইবামাত্র, তোমার গতিবিধি এবং কার্যকলাপের উপর শত্র- 
পক্ষের তীক্ষদৃষ্টি পড়িবে,__এটা যেন ম্মরণ থাকে। 

এমিলা। আমার সহিত তাহাদের সম্পর্ককি? আমার 
গতিবিধির উপর তাহাদের নজর পড়িবে কেন? 

 পালিত। অনেক কারণ আছে। তুমি তাহার ভাবী পড়ী। 

আমি যে তোমাকেই মধ্যে রাখিয়া, তাহার সহিত কথাবার্তা 
কহিব,_-ইহা তাহারা নিশ্চয় করিয়া লইবে। 

এমিলা। কেন? ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 

পালিত। পুলিসের লোক এরূপ সন্দেহ না করিলেও 
না করিতে পারে কিন্তু রায় সাহেব এবং তাহার অনুচরবর্গের 
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তোমার উপর লক্ষ্য মাসি আরও একটা বিশেষ কারণ 
আছে। 

এমিলা। কি কারণ? 

পালিত কিনৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, 'প্দন্ত সাহেবের 
নিকট বা দূর সম্পকীর্ঘ আর কোন উত্তরাধিকারী নাই। 
তাহার মৃত্যুর পর, সমস্ত সম্পত্তি খুব সম্ভবতঃ তোমারই 
প্রাপ্য। শত্রুরা চ্রান্ত করিয়া, তাঁহাকে প্রাণে মারিতে 
পারে কিন্তু তিনি ভোমার নামে তাহার বিষয় উইপ করি 
যাইলে, কোন বাঁধ! দিতে পারে ন1।” 

এমিল! বিমর্যস্বরে কহিল, “আমি তাহার উত্তরাধিকাৰিনী 
হইতে চাহি না। যদি তাহার (জীবন .যায়_আমারগ এ 
জীবন থাকিবে না” 

পালিত। পরমেশ্বর নিতান্ত প্রতিবাদী না হইলে, তাহার 
. বর্তমান ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর আবশ্যক হইবে না। আদি 
কেবল তোমাকে কাধ্যকারণের সন্বন্ধ দেখাইবাঁর জন্য এবং 
তোমার উপরও যে তাহাদের লক্ষ্য রাখিবার হেতু 
তাহাই বোঝাইবার জন্ত প্র কথা বলিলামমাজ। তোমাকে 
ভিতরকার কথ! আরও একটু খুলিয়া বলি, তাহা হইলেই 
তুমি সমস্ত বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। দস্ত 
সাহেবের বিপুল সম্পত্তি আত্মসাৎ. করিবার জন্ভই রায় 
পরিবারের এ অঞ্চলে আগমন। চক্রীরা প্রথমতঃ তাহাকে 
জ্ঞানদার রূপে মুগ্ধ করিয়া, তাঁহার সহিত জ্ঞানদার "বিবাহ 
দিয়া, পাকে প্রকারে বিষয়টা হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইয়া- 
ছিল কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে, তাহারা 
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বে পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের স্থৃষ্ট . কারা হি অতি 
ভয়ঙ্কর । 

বিশ্য়বিহ্বলা এমিলা পাঁগলা পািতের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, দ্তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে? 

পালিত। আমি আরও অনেক সংবাদ জানি কিন্তু এখন 
সে সকল বলিবার সময় নয়। যাঁও:এখন, তুমি গৃহে যাও । সাব- 
বান, এক বর্ণও যেন প্রকাশিত না হয়। .. 

দুরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। পালিত মে স্থানে আর 
ুহর্ত অপেক্ষা না করিয়া, নদীর ধারে বৃক্ষছায়ায় অনৃশ্ঠ হইযা 
গেল। এমিলাও পুলের নীচে একটা অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া 
পড়িল। লোকটা চলিয়া গেল। তাহার পদশব্ ষখন আর 
শোনা গেল না, তখন ধীরে ধীরে খুপ্ুস্থান হইতে বাহির 
হ্ইযা, দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিতে লাগিল। সহ্ষা পথিমধ্যে কে 
একজন একটা ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া, তাহার 
পথাবরোধ পূর্বক কৃহিল, প্ধীরে বিনোদিনী! মরালগামিনী 
নবীনার অত দ্রতগতি ভাল নয় ! এত রাত্রে কার মন রাখিয়া, 
বাড়ী ফিরিতেছ ?” | 

এমিলা স্তম্ভিত হইয়া ফ্াড়াইল। তাহার বক্ষের মধ্যে 
ঢুর ছুর করিয়া কাপিতে লাগিল। ললাট স্বেদাক্ত হইল। 
ভয়ে চীৎকার করিবার শক্তি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইল। পুরুষ 
আরও নিকটবর্তী হইয়া, যুবতীর মুখখানি ভাল করিয়া 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

পুরুষ নিকটবত্তী 'হইবামাত্র এমিলা দেখিল, স্বুখবর্তী” 
লোকটা মিষ্টার বি, কে, এরা-মৃত জ্ঞানদার পিতা । রাক়্ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ৫১ 


_নাহেবও তাহীকে চিনিতে পারিয়া৷ কহিল “ওঃ চিনিয়াছি। 
তোমার নাম এমিলা নয়?” 

এমিলা মে কথারু, উত্তর না দিয়া কহিল, “মহাশয় ! 
অনুগ্রহ করিয়া পথটা ছাড়িয়া দিন-_আমি বাড়ী যাই!” 
_ রার়। যাও কিন্ত যাইবার পূর্বে আমার গোটাহুই ক্থার 
জবাব দিলা যাও । 5 1 

এমিল!। এস্থানে ধীঁড়াইয়া, এমন সময়ে আমি আপনাকে 
কোন কথায় উত্তর দিতে পারি না। 

রায়। রাত্রি কত জান কি? 

খ্রিমলা। না। 

রায়। একটা বাজে। 

এমিলা। তাহা হইলে, পথ ছাড়িয়৷ দিন, আমি আর 
অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। 

রায়। এত রাত্রে তুমি এদিকে কোথায় গিয়াছিলে? 

এমিল।। সে সংবাদে আপনার প্রয়োজন? আমাকে কোন 
প্রন করিবার আপনার কি অধিকার আছে ? | 

রাঁয়। আমি যে, জ্ঞানদার পিতা তুমি বোধ হয় ভূলিয়। 
গিয়া? কোন্‌ জ্ঞানদা জান,? যে সে দিন এ পুলের উপর 
খুন হইয়াছে! 

এমিলা। আমার সহিত ও সকল কথায় সম্বন্ধ কি? 

রায়। তা আমিও জানি না কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের সহিত 
তোমার কতখানি সম্বন্ধ আছে, তাহাই আমি গুনিতে চাই ! 

এমিলা। মহাশয়! আপনি একজন অসহীয়া যুবতীকে 
অপমানিত করিতেছেন ? 


€ই বিপন্ন-ব্যারিষ্টার। 


 ্রায়। আমারত তা বোধ, হয়না? আমি রাত 
নরঘাতকের ভাবী- পন্ধীকে জিজ্ঞাসা” করিতে যে স্থানে 
সেই ভয়াবহ হত্যাকাও সঘটত, হইয়া পিছে, সেইস্কানের 
চতুর্দিকে তিনি কি উদ্দেশ্যে গ্ নিশীধ, রাত্রে চুমা 
বেড়াইতেছেন ? | 

এমিলা। তুমি আমার পথ. হা দাও), আমি তোমার 
কোন কথার উত্তর দিতে বাধ্য নহি।' 

রায় সাহেব পথের একপার্খে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 
“কিন্তু আদালতে এ কথার উত্তর দিতে বাধ্য হইবে। জ্ঞানদার 
হত্যায় দত্ত সাহেবের সহিত তোমার ষড়যন্ত্র থাকা অসম্ভব 
নয়!” | 

চলিতে চলিতে এমিলা দ্বণাঁভয়ে বলিতে লাগিল, “অসম্ভব 
কিছুই নাই--একজন নির্দোষীকে হত্যা করিবার তোমার 
এই পৈশাচিক যড়যন্ত্রও ব্যর্থ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।” 

বায় সাহেব আর কোন কথা কহিল না অন্তা পথে 
চলিয়া গেল। | 








সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
৮১১০:০০ 
ব্যারিষ্টার পিউ । 
পর দিবস প্রাতঃকালে পাগলা পালিতের জেল হইতে 


পলায়নের বিষয় সহ্রময় রাষ্র হইয়া পড়িল। সে সংবাদে 
কেহ সুখী, কেহ বা ছুথিত হুইল! 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৫9 





এমিলা যখন শথ্যা হইতে গাত্রোখান করিল, তখন বেলা 
প্রায় দশটা ।. ানাহারের পর কুমারী আপন কক্ষে গিয়া 
উপবেশন করিল: এবং নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। যাহার যাহার, প্রতীক্ষা করা যায়, যাহার অপেক্ষান্ধ 
বসিয়া থাকা যায়_সে- প্রায়ই সহজে বা শীঘ্র আইসে না। 
এমিলার সময় আজ বড় ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। 
 জন্ধ্যার প্রাকালে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, নীচের 
বৈঠকধানায় কে একজন অপরিচিত সাহেব তাহাকে খুজিতেছে । 
এমিলার হ্বনগনটা আতম্কে শিহরিয়া উঠিল! কে এ অপরিচিত 
লোক? পুলিসের কেহ- নয় ত? রায় সাহেবের প্ররোচনা 
কেহ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আইসে নাই ত? যে রকম দিন 
সময় পড়িয়াছে, তাহাতে কিছুই অসম্ভব নয় ! 
এমিলার হৃদয় যে, নিতান্ত দুর্বল নয়, পাঠক ক্রমশঃ তাহা 
পরিচয় পাইবেন। কুমারী সত্বর নীচে আসিয়া দেখিল একটা মধ্য- 
ব্যস্ক সাহেব তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিবা- 
মাত্র সাহেব গাত্রধান করিলেন এবং শিষ্টাচার সহকারে 
অভিবাদন পূর্বক, নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ”আপনারই 
নাম বোধ হয়, কুমারী এমিল! ?” 
এমিলা কহিল, “আজ্ঞ। হা! আপনার কি প্রয়োজন ?” 
সাহেব কহিলেন, “আমার নাম পিউ মাহেব। আমি 
দত্ত সাহেবের হিতাকাঁজ্ী বন্ধু_তিনি আমাকে উপস্থিত 
মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিশেন 
অনুরোধে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।” 
পিউ সাহেব জেলা কোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। 





এমিলা পূর্বের ভাহাকে কও (দেখে নাই। (এক্ষণে তাহার | 
সাক্ষাৎ পাইয়া, হৃদয়ে বধ, পাইল, ছ্ি্াসিল,. “মহাশয়! 
মোকন্দমার বিষয়, কেমন বুবিডেছেন?  ভীহাকে সির্দোধী প্রমাণ 
করিতে সক্ষম হইবেন কি?” | 

পিউ। আমি খুব সাহসের সহিত রলিতে পরি, স্কাহার : 
নির্দোষিতা সপ্রমাণে আমরা সঙ্গম: ইবর সবে কি জানেন: 
মৌকদমাঁর বিষয় ঠিক করিয়া র্ছি বলা যায় :না.। | 

এমিলা। আমার বিশ্বাদ তিনি সম রণ | 

পিউ। আমারও তাই। কিন্ত, শুদ আাঁসাঁদের বিশ্বাসে 
কোন ফল হইবে না। প্রমাণ প্রয়োগের ছারা নির্দোধিত! 
সপ্রমাণ করিতে হইবে। আমাদের অন্থকূলে তেমন: সাক্ষী 
সবুদ ভাল নাই। ছুর্ভাগ্যক্রম পালিতটা .হাজত হইতে 
গলাযন করাতে, আমাদিগকে বড়ই গোলযোগে পড়িতে হইয়াছে 

এমিনা চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া নিযন্বরে 
কহিল, প্তাহার জন্য ভাবিবেন না, সে মোকদমার দিন 
ঠিক হাজির হইবে।” ৰ 

বিশ্মিত হইয়া, ব্যারিষ্টার সাহেব জিপ্রাসা ক্রিলেন, ্বলেন 
কি? সত্য নাকি?” ্‌ | 

এমিলা। নিশ্চন্ন। 

গিউ। কেমন করিয়া জানিলেন, সে হুর হইবে? 
_ শ্রমিলা। সে নিজেই বনিয়াছে। . 

পিউ। তাহা হইলে তাহার নিত আপনার মাক্ষাৎ 
হইয়াছিল? | 

এমিলা। ইা। 





মণ্ঘমপরিচ্ছেে। ৫৫ 





 ষট। জোখায়? কখন ?. মাকে সমস্ত টাটা 





রাছির (পাম সম জীহাকে বলিল। 


মিলা পাব. আজ রানে সম্ভবতঃ তাহার সহিত 
আমার পুনঃ সাক্ষাৎ হুইবে। আমাকে একখান পত্রদিবে-_সেই 
খানা দন্ত সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। 
পিউ। রাত্রি কয়টার সময় তাহার সহিত দেখ! 
হইবে? 

এমিণা। কাল যেমন সময় দেখা হইয়াছিল, ঠিক সেই 
সময়ে। পালিত আমাকে খুব সতর্ক হইয়া থাকিতে বলিয়া 
দিয়াছে। তাহার বিশ্বাস শত্রা. আমার গতি বিধির দিকে 
নজর রাখিতেছে। তাহার সে অনুমান বড় মিথ্যা নয়, কারণ 
তাহার সহিত দেখা হুইবার পরেই, পথে মিষ্টার রায়ের সহিত 
আমার দেখা হইয়াছিল।. 

ব্যারিষ্টার সাহেব কিছু উদ্িগ্ হয়া উঠিলেন। কহিলেন, 
_ “সেটা বড়ই খারাপ হইয়াছে?” . 

এমিল!। নিশ্চয়ই। রায় দাহেব আমাকে কাল খুব 
শাসাইয়! গিয়াছে । - 

পিউ। তাহার ভয়-প্রদর্শনে কিছু আসিয়া যায় না । আপনি 
পালিতের সহিত দেখা! করিতে ভুলিবেন না। | 


৫৬ _- বিপক্ন-ব্যারিষ্টার 

এমিলা । জেলে দত্ত. . সাহেবের সহিত. “সাক্ষাৎ করিতে 
যাওয়ায় তেমন কি কোন বাঁধাবিন্ আছে? 

পিউ। সম্ভবতঃ আছে। আপাতিতঃ আপনার যাইবার 
আবশ্যক নাই। ৪ 

এমিলা। না! তাহা হইবে না, আমি প্রকার 
করিব । 

পিউ। আচ্ছা ছুই এক দিনের আনি তাহার 
বন্দোবস্ত করিয়৷ দিব। ইতিমধ্যে আপনি হাজতে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিবেন না। তাহাতে কুফলেরই 
সম্ভাবনা! আছে। আমার বিশেষ অন্থরোধ, যথাসাধ্য আমার 
উপস্থিতির বিষয়, বিশেষতঃ আমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম, 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। অপরের কথা দুরে, 
থাক, আপনার পিতামাতা এবং পাঁলিতকেও .আমার সহিত 
যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, জানিতে দিবেন না । 

এমিলা। পালিতের নিকট কি জন্ত গোপন রাখিব, 
বুঝিতে পারিতেছি না । | 

পিউ। বুঝাইয়া৷ বলিবারও আমার ক্ষমত! নাঁই। উকিল 
মোক্তারের৷ সকল সময় মকল কথা প্রকাশ করিয়া বলে 
না। আমি আপনার ভাবী স্বানীর মঙ্গলের জন্তই বলিতেছি 
আমার বিষয় কাহারও নিকট বিশেষতঃ পালিতের নিকট 
প্রকাশ করিবেন.না। কেমন, স্বীকৃত কিনা? ূ 
এমিলা/ হা শ্বীকৃত--তবে উহার মধ্যে বথা 
আছে। | 
পিউ। কথা ধার কি? প্রকাশ করিয়া বলুন? 





সং দেখা 
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. এমিলা। . আমরাও--নৰ্‌ ঘুবতীরা সকল সময়ে দকল কথা 
মাহার তাহার নিক্ট প্রকাশ করি-লা। 
অপরাপর ছুই চারিী স্াবার্ডীর পর পিউ সাহেব বিদায় 
| অধীরভাবে নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা, করিতে 
লাগিল।. সমধ্যার অন্ধকার যতই, নাইয়া! আসিতে লাগিল, 
বাতির পরিমাণ যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের চার্চ- 
টু ত থাকিল।. অদন্দিগ্ধা কুমারী উদ্দেশ্য কাধ্যে 
যে, কোন বাঁধাবিষ্ক টিতে পারে, তাহাতে যে কোন বিপদের 
অস্তাবনা থাকিতে পারে, সে সমস্ত চিন্তা না করিয়া, কেবল 
কতক্ষণে পাঁলিতের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাই ভাবিতে 
লাগিল। 
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কে এ পালিত ? 

 খড়াতে টং টং করিয়! রাব্বি এগারটা বাজিল। হেমস্তের 
রাত্রি,--শিশিরের ভয়ে রাস্তাঘাটে লোক চলাচল বন্ধ হইয়াছে । 
মানিকগঞ্জে কোথাও কাহারও সাঁড়াশব্দ পাঁওয়া যাইতেছে না। 
এমিলাদের বাটীরও সকলে যে যাহার কক্ষে শয়ন করিয়াছে। 
এমিলা। ধীরে ধীরে বাটা হইতে'বহির্গত হইয়া রাস্তায় আসিয়। 
দাড়াইল। 

ভদ্রার উপর পুলের নিকট যাইবার পথঘাট তাহার বেশ 
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পরিচিত,__সাহসে ভর করিয়া, শীরৰ, রাজপথের উপর দিয়া, 
বরাবর প্রান্তরের দিকে অগ্রসর. ভুইতে 
কিছু নড়িলে, শুফপত্রে নিশাচর, (কোন. শ্রামীর পপ হইলে, 
থাকিয়া থাকিয়া এমিলা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে 
মাঝে সহ। দণ্ডায়মান হইয়া, গম্চাতে চাহিতে লাগিল-_বুঝি 
বা কেহ তাহার অনুসরণ, করিতেছে--& বুঝি কাহার পদশব, 
ধর কে দীড়াইয়। না? প্রতিপদ সপ্ভাবিত আশঙ্কায় কুমারীর 
হৃদয় কীপিয়া! উঠিতে লাগিল, তথাপি তাহার 3 
ঘটিল না। 

অবশেষে ভদ্রার কুল কুল নি তাহার শরতিগৌচর হইল । 
কুমারী দিগুনিত সাহসে নির্ভর করিয়া, ক্রুতগতিতে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। পরিশেষে পুলের . সন্নিকটবঞ্ভিনী হইবামাত্র, 
যেন তাহার বোধ হুইল, পুলের অপর প্রান্তে কে ধাড়াইয়া আছে। 

এমিলা ললাট কুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু বিস্কারিত করিয়া, সেই 
দিকে চাহিল। বাস্তবিকই কে দীড়াইয়৷ রহিয়াছে। দণ্ডায়মান 
ব্যক্তি যে, সেই রহস্তময় পুরুষ পাগলা পালিত, দে সম্বন্ধে 
আর তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না। কুমারী সানন্দে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। 

নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে মাত দঙায়মান ছিল,_ 
তথায় উপস্থিত হইয়া, এমিলা কাহাকেও দেখিতে পাইল ন। 
চতুর্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,_কেহ কোথাও নাই। 
সন্দেহে সন্দেহে যুবতী মৃদ্কঠে ডাকিল,__প্পাঁলিত_-ও পালিত!” 

ভদ্রার কুল কুল ধনীর সচিত ুন্দরীর সে মধুর কণ্ঠস্বর 
মিলিয়া গেল। কেহু কোন উত্তর দিল না-_কাহারও কোন 
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সাড়াশ পাইল না--কেবল আশে পাশে পদ নিয়ে সমীরণের 
মৃহ্নিংস্বন এবং ভদ্রার অবিশ্াসত. কলধ্বনি ।. 

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, সুন্দরী ূর্বাপেক্ষা স্বর উচ্চ করিয়া 
ডাকিল, পালিত! িষ্টার পালিত!” . 

 পাঁলিতের কোন সাড়াশব পাওয়া গেল না। কেবল চির- 
রদপ্রিয় প্রতিধ্বনি নবীনার কারের অনুকরণ করিয়া! ডাকিল, 
পালিত! মিষটার পালিত!» 

এমিলা ভাবিল "দুরে, অনকারে যে মনুযামৃষতি দেখা গিয়া- 
ছিল, উহা নিশ্চয় মিষ্টার পালিতের। পালিত আসিয়াছিল, 
তাহার দেখা না পাইয়া, চলিয়া গিয়াছে । তখন সুন্দরী আর 
একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্ধালন কবিঝন/যে স্থানে পালিতের 
পত্র রাখিয়৷ যাইবার কথা ছিল, তথায় উপস্থিত হইল এবং 
নির্দিষ্ট পাঁথরখান। সরাইস্জা একখানা পত্র দেখিতে গাইল 
যুবতী সত্বর পত্রখান! বুকের মধ্যে. লুকাইয়া, বাটা যাইবার 
জন্য যেমন পশ্চাৎ ফিরিল, অমনি কে একজন অন্ধকারের 
মধ্যে তাহার সম্ুথে আসিয়! দাড়াইল। 

অপরিচিত বাঙ্গস্বরে কহিল, মিস এমিলা! আজ আবার 
কি মনে করিয়া! ?% 

কম্পিতকণে কুমারী কহিল,“কে তুমি? কি চাও?” 

অপ। আমি কে__পরিচয়ে আপাততঃ. আবশ্যক নাই! 
আমি এ পত্রথানা চাই। 

এমিলা। কোন্‌ পত্রখানা? 

অপ। যেখান! এই মাত্র, এ পাথরের নীচে হইতে লইয়া 
বুক পকেটে রাখিলে। 








“খানা পত্র লই! বুক পকেটে নি আর যদি রাখিয়াই 
থাকি,_উহা আমার, ভোমাকে দিব কেন? ; ূ 
অপ। বেশী বাড়াবাড়িতে আবশ্যক :নাই। : পন্রধানি 







দিয়া ভাল মানুষের ধত বাড়ী, চল্লিক্বী যাও  এপুনয়ায় যদি 
কখন তোমাকে এ নদীতীরে দেখি তে গাই, কর্তযাসথরোধে | 
আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে বাঁধা হইব, 

এমিল!। যদি ন! দিই? 


অপ। একটা ধাকা পাটি দাহ : জলে ফেনিয়। 
দিব। 

এমিলা অন্তরে অন্তরে শহর উঠলেও সুখে সাহদ 
দেখাইয়া কহিল, “সাহস হয়_ক্ষমতায় কুলায় দাও কিন্ত 
উহা! আমি কিছুতেই দিব না 1” 

ককশম্বরে পুরুষ কহিল, - পিতেই হ্ইবে_না দিলে জোড় 
করিয়৷ কাড়িয়া লইব!” .. | 

অপরিচিত হস্ত বিস্তার করিয়া, ভাহাকে যেমন ধরিতে 
গেল, সুন্দরী বালকুরঙ্গিনীর মত একটা লাফ দিয়া, পাস 
কাটাইয়া, উর্ধস্বীসে ছুটিতে আরন্ত .করিল। লোকটাঁও পশ্চাড 
গশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে কহিল, “ছুষ্টা থাম-দীড়া-_নহিলে একটা 
গুলিতে তোর মাঁথার খুলিটা! উড়াইয়! দিব।” ৪ 

পিস্তলেয় নাম গুনিয়া, গুলি করিয়া মাথার খুলি ভাঙ্গিয়! 
দিবার কথা গুনিয়া, ভয়ে সুন্দরীর সর্বাঙ্গ কীপিয়৷ উঠিল। 
হতভাগিনী আর :;পৃদমাত্র অগ্রসর হইতে সমর্থ না হুইয়া, 
সেইসথানে দাঁড়াইয়া গড়িল। লোকটা তীরের মত ছুটিয়া 
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নিতে লাগিল। ব্যাকুল! . যুবতী ভয় পাইয়া, বাজি 
কহিল, প্দ্ম। কর-_মাঁমায় মারিও না!” 

পুরুষ নিকটবন্তী“ হইয়া কহিল, পদে রী পত্রখাঁনা, নতুবা! 
কিছুতেই তোর নিস্তার নাই?” 

এমিলা স্ত্রীলোকমান্র। ভয়ে তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ 
পাইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, ছূর্বত্ের কবল হইতে 
মুক্রি পাইবার আশায়, পত্রখানা বাহির করিবার জন্য বুক- 
পকেটে হাত পুরিল। সেই সময়ে পার্থবর্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে 
কে চীৎকার করিয়া বলিল,  খবরদার-স্ত্রীলোকের গায়ে হাত 
তুলিলেই মরিবে !” 

স্বর এমিলার পরিচিত। যুৰতীর লুপ্ত সাহস ফিরিয়া 
আসিল। প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, “কেও পালিত? শীঘ্ব এস। 
আমাকে রক্ষা কর 1” 

লোকটাও আনন্দিতস্বরে কহিল, প্পালিত! ভালই 
হইয়াছে। আমিও উহাঁরই অনুসন্ধানে ফিরিতেছি!” এই 
কথা বলিয়া, ছুর্বত্ত খুব জোড়ে একটী শিশ দিল। শিশেই 
তাহার প্রত্যুত্তর দিরা, কে একজন ছুটিয়া আসিতে লাগিল । 

পালিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুইয়া কহিল, “পলাঁও, 
পলাও কুমারী! যাও, শীঘ্র যাও!» 

এমিলা পুনরায় ছুটিতে আরন্ত করিল। লোকটা বাধা 
দিয়া কহিল, দলুন্দরী একটু দঁড়াইয়া যাও!” . এই বলিয়া 
ঘেমন তাহাকে ধরিভে গেল, পালিত ক্ষিপ্রহস্তে অমনি 
তাহার গরীব! ধরিয়া, সশৰে ভূমে নিক্ষেপ করিল। 

অন্নাভাবে ক্রি, ক্ষীণদেহ মদ্যপ পালিত শরীরে অনথরের 
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মত টু শক্তি দেখিয়া, এমিলা সি হই ড়া ৫ গেল। 
ইত্যবদরে অপর একব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। 
এমিল! পুনরায় ছুটিতে আরম্ত করিল। পতিত ব্যক্তি গা 
ড় দিয়া উঠি, নবাগতকে কহিল, দহিঙ্গুল! ছুঁ়ীটা যেন 
পলায় না--উহার নিকট সেই পত্রখানা এখনও আছে। 
রেমন করিয়া পাঁর কাড়িয়া লও।” .. 

হস্ুল খা এমিলার পম্চাৎ, ছটন। এদিকে তাগর সহচর 
পালিতকে পাকড়াও করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। : . 

এমিলা প্রাণপণে ছুটিলেও হিঙ্থুল খা তাহাঁকে সহজেই 
রিয়া ফেলিল। পাপিষ্ঠ পশ্চাৎ হইতে সুন্দরীর মুক্ত বেণী 
ধরিয়া, এক হেঁচকা মারিল। দূর্বর্ত কর্কশস্বরে কহিল, "পত্র 
খানা কোথায় বাহির করিয়া দে,_নচেৎ এখনি গলা টিপিয়া 
শরিয়া ফেলিব।” 

হিঙ্গুল খাঁর কথায় কাজে বড় বেশী তফাৎ ছিল না। 
পঞ্ে সঙ্গে বুবতীর কোমলকণ্ঠে কর্ণ করে চাপিয়া৷ ধরিল। 
হতভাগিনীর মুখ দিয়া কথ! মাত্র বাহির হইল না। হিম্কুল খ। 
ক্ষিপ্রহত্তে যুবতীর বুকের জামার মধ্যে গোঁপনীয় পত্রধানার 
অনুন্ধান করিতে লাগিল। পশ্চাতে পদশব শুনিয়া কহিল, 
“গোপলা এসেছি? শালী এইবার ভারি জব্দ হইয়াছে। 
তুই চাপিয়া ধর আমি কাগজ খানা খুঁজিয়া বাহির করি।” 

গোপাল কিন্তু এমিলাকে চাপিয়া না ধরিয়া, তাহাঁরই 
একথান! হাঁত সজোড়ে চাপিয়! ধরিল। তখন হিঙ্গুল খা আপনার 
ভ্রম বুঝিতে পারিস তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। ক্রোধাদ্ধ 
হি্ছুল দেখিল, আশ্গস্তক তাহার সহচর গোঁপলা কামার নগ্ 
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্বয়ং পাগলা পালিত তখন পে শাসাইয়া কহিল, প্খবরদার! 
এখনও বলছি হাত ছাড়! পুলিসের সঙ্গে চালাকি নয়। 
আমি গোয়েনা! পুলিস!” - 

হিন্ুল খ' কু্জিনীর পালোয়ান। পালিতকে কায়দা করি- 
বার জন্য বিস্তর প্রশ্না পাইল কিন্তু পারিল না। শেষে নিজেই 
পালিতের কায়দার মধ্যে পড়িয়া গেল। যে লোক সমন্ত 
দিন-রাত মদ খাইয়া, রাস্তায় খুরিয়া বেড়াইত_-এক মুষ্টি অন্নের 
জন্য__এক টুকরা রুটার অন্ত লালায়িত-ভাবে .লোকের ছারে 
ঘুরিত, তাহার শরীরে এত বল,_তাহার মস্তিষ্কে এত কৌশল 
দেখিয়া, হিঙ্ুল খা! এবং এমিলা! ছুই জনেই যার পর নাই 
বিশ্মিত হইল। 

পালিত হিঙ্গুল খাঁকে চিৎ করিয়! ফেলিয়া, তাহার বুকের 
উপর বসিল এবং তাহার বস্ত্রের মধ্য হইতে এক জোড়] 
হাতকড়া বাহির করিয়া কহিল, “আমিও তাই ভাবিতেছি। 
গোয়েন্দা-পুলিস কখনও হাতকড়া ছাড়া বাটার বাহির হয় না। 
বোধ হয় এটা আমারই হাতে পরাইবাঁর জন্ত সংগ্রহ করিয়! 
আনিয়াছিলে__কিন্তু বিধিলিপি অন্তরূপ,_ আপাততঃ তুমিই পর ।” 
বলিয়া, হাতকড়া হিগুঁল খাঁর হাতে পরাইয়! দিল! 

হতভাগ্য হিঙ্গুল রাগে ফুলিতে ফুলিতে কহিতে লাগিল, 
পনিশ্চয় এ অত্যাচারের ফল পাইবি।” 

পালিত তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, পকেট হইতে এক- 
খান! বড় রুমাল বাহির করিয়া, তাহার পা ছুখানা বাঁধিয়া! ফেলিল। 
তাহার পর তাহাকে টানিয়! রাস্তার এক পার্খে ফেলিয়া কহিল, 
. এই থানে খানিকটা পড়িয়! থাক, আমি. আসিতেছি।” 
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পালিত পশ্চাৎ ফিরিয়া খুব জোড়ে একট! শিশ দ্রিল। 
সে শিশের কিছু বিশেষত্ব আছে। পক্ষী বিশেষের কণঠম্বরের 
মত দে রব কীপিয়া :কাপিয়া! নৈশবাযুস্তরে মিশিয়। যাইবার. 
পুর্বে অন্ধকারের মধ্যে বনাস্তরাল তইতে খর্কাকৃতি এক বালক 
আসিয়া, তাহার সম্মুখে দড়াইলইু। - পালিত তাহাকে কহিল, 
“রঙ্গ! খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখ, একটা লোক খানে 
পড়িয়া আছে। যদি দেখিতে পাও-_তাহাকেও বাঁধিয়া ফেলিবে, 
যদি চলিয়া গিয়! :থাকে,ঃ অস্থসরণ করিবার আবশ্যক নাই। 
ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।” রক্ু বা রঙ্গজানকে মৃহুত্বরে 
এই উপদেশ দিয়া, পালিত এমিলাঁর নিকট ফিরিয়া আসিল। 

এমিল| এতক্ষণ বিন্ময়ে নির্বাক হুইয়া, পালিতের এই 
সকল অপুর্ব কার্ধ্য পর্যালোচনা করিতেছিল। পাঁলিত 
তাহাকে কহিল, প্কুমারী! এইবার তুমি নির্ধিঘ্বে বাটা 
যাইতে পারিবে !” ৃ 

এমিলা। কিন্তু পালিত! 'তুমি উহাকে ওরূপ ভাবে 
ফেলিয়া রাখিয়া! ভাল করিলে না। ও ডিটেক্টিভ পুলিসের 
লোক। উহার চীৎকারে কেহ আসিয়া পড়িলে, তুমি ধা 
পড়িতে পার !” 

পালিত। সে ভয় নাই, জাঁল-পুলিন কখনও অপরের 
সাহাধ্যপ্রার্থী হইছে পারে না। ও রায়, সাহেবের ভাড়া! 
কর! লোক। অমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য মিষ্টার রায় 
সহরতলী হইতে গুণ! ভাড়া করিয়া আনিয়াছে। গুগ্ার! 
আমাকে ধরিতে 'না পারিস, ধরা দিয়াছে ম্থতরাং লজ্জার 
খাতিরে একথা তাহাদের নিযোক্তার নিকট প্রকাশ করিবে! 
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.হাতে সমর্পণ বি. না: রাফ আমাকে কোন একটা অন্ধ- 
_কুপের মধ্যে বনী করিয়া, রাখিত--ভাহা হইলে আমি মোক- 
দমার দিন হাজির হইতে পারিতাম না। রায় আমাকে যত 
ভয় করে, ছুনিয়ার আর. কাহাকেও তাহার এত ভয় করিবার 
কারণ নাই। নি 

এমিল। | কিন্তু হাল, ভোদার অন্থসরণ করিতে 
হাঁড়িবে না। 

হাদিয়া পালিত কহিল, শরণ আর গ্রেপ্তার এক 
জিনিষ নয়। আমি আমার নিক্ষের জন্য ভাবি না। এখন 
আমার প্রধান ভাবনা, তুমি আজ রাত্রে এখানে আমার 
দহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, শক্রপক্ষ কিরূপে জানিতে 
পারিল? সাক্ষাৎ না হইলে, একখান! পত্র দিবার কথাই: বা 
তাহারা কিন্ধপে টের পাইল ?” 

এমিলা। জানিবার ত কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি 
না। মম্তবতঃ 'দৈবাৎ এইবূপ ঘটিয়! গ্িয়াছে। 

পালিত। আশ্র্ঘ ! দৈবাৎ এরূপ .ঘটে না! বড়ই 
আশ্চর্যের বিষয়! 

এমিলা। আমি ত কাহাকেও ইহার নম্বদ্ধে বিন্দু বিপর্গ 
বলি নাই! কেবলমাত্র-__- 

হাসিয়া পালিত কহিল, “এতক্ষণে আমরা গেলকর্ধাধা। 
ঢুকিবার পথ পাইন্লাছি। তুমিও অপরাপর স্ত্রীলোকের মত এ 
গোপনীয় সংবা্টা কাহাঁকেও বিন্ু-বিসর্গ বল নাই দেখিতেছি। 
কেবলমাত্র একজনকে বলিম্নাছ_দে একজন. কে 
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এমিলা। একজন ব্যারিষ্টার। দত্ত লাছেবের নিকট ছেল 
হইতে তিনি সন্ধার পূর্বে আঁমীর:: সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছিলেন। 

পালিত। ওঃ মিষ্টা় রায় কিধূর্ত! কি, শরতান! কি 
চাতুরীই খেলিয়াছে! 

এনিলা চলিতে চলিতে থামিয়৷ গেল 'এবৃং আশ্চর্য, মভয়ে 
জিজ্ঞাসা করিল,” তুমি কি সন্দেহ করিতে? ইহার মধ্যে 
আবার ধূর্ততা,_শয়তানী কি দেখি রশ... হা 

পালিত। এমন কিছু নয় তোমাকে কেধারে ৰোক। 
বানাইয়া গিয়াছে। তোম!কে চা ঠাই গিয়াছে! 

এমিলা। কে? | 

পালিত। মিষ্টার বিমলক্্ণ রায়। : 

এমিল।। কি প্রকারে? 

পালিত। ঘে উকিল বা ব্যারিষ্টার আসিয়াছিল, সে দত্ত 
সাহেবের নিয়োজিত কোন লোক নয়। পে তাহার হিতৈবী 
কোন আইনব্যবসায়ীও নয়-তীাহর পরম শত্রুর নিয়োজিত কোন 
পাষণ্ড । 

কথাটা শুনিয়া এমিল। মনে মনে চট উঠিল। ভাঁবিল, 
বুঝিবা গালিতের পাগলামির ছিট চাগিয়! উঠিয়াছে। প্রকাশ্যে 
কহিল, “অসম্ভব! কখনই নয়! তোমার এ কথায় আমার 
বিশ্বাস হয় না 1 | | 

হাসিয়া পাঁলিত কহিল, “এমিল! ! আমি সম্পূর্ণই প্রকুতিগ্ 
'সছি। পাগলামি ছিট আমার কিছুমার বাড়ে নাই। যাহ। 
বলিলাম_তাহারফিছুই আসব নয় ।” 








এমিলার বুট. ধড়াস: ধড়াস করিয়া কাপিয়! উঠিল। 
কে এ অন্তধ্যামী থম পুরুষ? কেদন করিয়া! তাহার অস্তরের 
কথা জানিতে পাক্সিল?.. ভড়ে বিশ্বে তাহার মুখে বাঙনিষ্পত্তি 
হইল না।' পালিত পুলা জিজ্ঞাসা করিল, *কুমারী। 
ব্যারিষ্টার নাম! 1 কিছু বলিয়াছিল.কি?” 

এমিলা। স্: বলিযাছিল বৈ কি! তীহার নাম পিউ 
সাছেব। 

পালিত। ওঃ কি. গর তাহাদের চক্রান্ত! কি ভয়ঙ্কর 
প্রকৃতির লোক তাহারা! দত সাহেব পিউ সাহেবকে নিযুক্ত 
করিয়াছেন সত্য কিন্ত তোমার নিকট আদল পিউ সাহেব 
আসেন নাই। কি রকম চেহারা তাহার? ূ 

এমিলা৷ লোকটার স্বরূপ বর্ণন করিল। হাসিয়া পালিত 
কহিল, “আদল পিউ সাহেবের মাথায় টাক আছে-_তাহাকে 
দেখিতে খর্বাকৃতি।” 

ভীত| বিশ্মিতা এমিলা কহিল, “হায়! তাহা হইলে 
সত্যই কি আমি প্রতারিত হইয়াছি! কাহাকে আমি বিশ্বাস 
করিব? কে শত্র-_কে মিত্র কি করিয়া চিনিৰ ?” 

পালিত। কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বীস করিবে ন!। 
রায় সাহেব সহঙ্গ লোক নয়-_খুধ সাবধানে থাকিবে _ প্রতি 
পদে বিপদের সম্ভাবনা! এইত তোমার বাড়ীর নিকট 
আসিয়াছি। তুমি আর আমার সহিভ সাক্ষাৎ করিতে বাহির 
হইও না । আবশ্যক পড়িলেঃ আমিই আদিব। আমি কখন 
যে, কি অবস্থীয়--কি বেশে আঙিব, তাহাঁর ঠিক নাই। 
কখনও বা যে স্থানে আমাকে দেখিবার কিছুমাত্র সম্তাবন! 
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নাই__চাই কি সে স্থানেও গহ্সা. মামীকে দেখিতে পাইবে 
কিন্তু আমাকে দেখিয়া কখন সীধকার, করিও না, বা বিদ্বয় 
প্রকাশ করিও না। সর্বদা আমার সা সাত বন 
অভ্যস্ত হইয়া! থাকিবে। যাও এখন বাড়ী বাও। 

এমিলা। সেই ব্যারিষ্টারটা, .বদি ॥... তাহাকে 
বলিব? তাহার প্রভারণার কথা প্রকাশ করিয়া দিব কি? 

পালিত। না। বরং এমন ভাব প্রকাশ করিবে, যেন 
তাহার প্রতি তোমার পূর্ববিগ্থীসের কিছুমাত্র, ব্যত্যয় হয় নাই। 
চতুরের সহিত চাতুরি খেলিতে হইবে? তাহা হইলেই আমা- 
দের জয় অবশ্যন্তাবী। 

এমিলা ৷ খুব পারিব। 

পাঁলিত। আঁর একটা কথা,-যে কোন উপায়ে : এ 
পত্রধানা দন্ত সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে হইবে । কাল 
কিম্বা পরশ্ব যাইও না। তোমার প্রত্যেক কার্য প্রত্যেক 
পদবিক্ষেপ শত্ররা লক্ষ্য করিতেছে। পত্রখানা শত্রুদের হাতে 
পড়িলে, আমাদের আশ! ভরস! সব নষ্ট হইবে, আর আমরা 
দত্ত সাহেবকে বীচাইতে পারিব না। বদি কখনও পরব্রখান! 
শত্রহস্তে পড়িবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ বরং 
ওখানাকে যে কোন উপায়ে নঃ্ করিয়া ফেলিবে। 














 বুঝিয়াছ ? 
এমিলা। খুব ববিযাছি। বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি 
পত্রধানা তাহাদের:হন্তে দিব না। 


: গালিত। মরিতে হয়, পরে মরিও কিন্ত পত্রথানা তাহার 
পূর্বে নষ্ট করা চাই। ক্ষেলে দেখা করিতে যাইবার সময়». 
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বদি ছন্সবেশে যাইতে পাঁর আরও তাল হয়। খুব দাবধান। 
যাও এখন বাড়ী যাও-_আমি £চলিলাম। 
চক্ষু পালটিয়া এমিলা দেখিল, পালিত চলিয়া গিয়াছে । 
সেও আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া, নিংশবে বাটন মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া, ছ্বাররুদ্ধ; করিয়া দিল। আপন কক্ষে, প্রবেশ 
করিয়া ভাবিতে লাগিল, "কে এ পালিত!» 
নবম পরিচ্ছেদ । 
০০১১০ 
শয়তানের চেলা । 
রঙ্গু নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে 
পাইল না। গোঁপল! কামর চেতন! লাভ করিয়া, সে স্থান 
হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, পরে বিবৃত 
হইবে । কাজেই রঙ্কু ফিরিয়া আসিয়া, হিঙ্গুল খার নিকট 
পাহারায় নিযুক্ত রহিল। হিঙ্কুল খ! তাহাকে বিস্তর ভয় 
দেখাইল, বিস্তর অনুনয় বিনয় করিল কিন্তু রঙ্গজানের হৃদয় 
কিছুতেই বিচলিত হইল না। অবশেষে পালিত আসিয়া 
তথায় উপস্থিত হইল এবং লোকটার পদের বন্ধন যুক্ত 
করিয়া দিলে, সে উঠিয়া! দীড়াইল। তখন তিনজনে পুল- 
পার হইয়া, ভদ্রার অপর প্রান্তে যে জঙ্গল আছে, তাহার 


মধ্যে প্রবেশ করিল। হিঙ্ুল খা! জিজ্ঞাসা করিল, “আমায় 
কোথায় লইয়া চলিলে ?” | 
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রঙ্থু উত্তর করিল, "গোর, দিবে!” 

রাগিয়া হিন্থুল কহিল, দিকখনও সময় পাই, কে 
কাহাকে গোর দেয়, দেখিয়া লইবঁ?' তোর. কোমর পর্যন্ত 
পুতিয়া তোকে কুকুর দিয়া খাওয়াই” ্ | 

রঙ্গু কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, পালিত তাছাকে নীরব 
হইতে ইঙ্গিত করিয়া, উৎকর্ণ হইয়া. কি 
দুরে মনুষ্য কঠম্বর এবং অশ্বপদধ্বনি শুনিতে : পাইয়া কহিল, 
“এই স্থানে একটু অপেক্ষা কর ৮কে 'আমিতেছে_ দেখিয়া 
আসি।” 

পালিত বনপথে অগ্রসর হইল।  রঙ্থু হিঙ্গুল থার সম্মুখে 
একটা বৃক্ষকাণ্ডে ঠেশ দিয়া ছাড়াইর়া ..রহিল। হিঙ্গুল থা 
ইতিমধ্যে কেবল মুক্ত হইবার উপায় কল্পনা করিতে লাগিল । 
কোনরূপে সাহাধ্য পাইবারও আশা নাই-__যাহারা এ পথে 
অগ্রসর হইতেছে, তাহারা যদি দলের লোক হয়,_তাহা হইলে, 
বাহ! কিছু ভরদা, নচেৎ ইহা লইয়া! গিয়া পুলিসের হাতে দিলেই 
চক্ষু স্থির! সহসা! বিধাতা তাহার প্রতি প্রসন্ন লইল। রম্ুর 
পার্খব দিয়া একটা কি সাপ চলিয়। গেল। রঙ্ুর সর্পকে বড় 
ভয়। সে ভয়ে লাফাইয়া উঠিল। অবসর বুঝিয়া, ধূর্ত হি্থল 
থা, তাহার দক্ষিণ প| বাড়াইয়! দিয়া ফৌশলে টানিয়৷ লইল। 
অসতর্ক র্থু অমনি ভূতলে পড়িবা মাত্র, হূর্বৃস্ত হিঙ্গুল তাহার 
উপর বসিয়া পড়িয়া বদ্ধ হৃস্তের দ্বারাই তাহার কর্ণমূলে কয়েকটা 
আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য বালকের সংজ্ঞা লোপ 
ধইলপ 
_.. এদিকে পালিত বনের ভিতর ভিতর অগ্রসর হইয়া দেখিল, 
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তিনজন লোক দেই পথে. অগ্রপর হইতেছে। ছুইজন 
পদব্রজে, একজন অঙ্থীরোহণে। অশ্বারূঢ স্বয়ং হেক্টর সাহেব । 
অপর ছুইজনের একজন গোপল! কামার। সে সংস্ঞা পাইয়া, 
হেক্টর সাহেবকে সংবাদ দিতে গিয়াছিল। 

পাণিত রঙ প্রভৃতির নিকট ফিরিয়! আসিতেছিল, সহসা 
মধ্যপথে পশ্চাতের দিক হইতে, কে তাহার কর্ণমূলে এক 
ভীষণ আঘাত করিল। পালিত সে আঘাতে ভূতলে মুঙ্ছিত 
হইয়া পড়িয়া পেল। আঘাতকারী হিচুল থঁ!। 

হিঙ্গুল খা! রঙ্গর নিকট হইতে মুক্ত হইয়া, বনের মধ্য 
দিয়! গোপনে পলাইতেছিল। পথিমধ্যে পাঁলিতের দর্শন পাইয়া, 
তাঁহাকে সহসা! আক্রমণ করিল। তাহার হাতে এখনও হাতকড়া । 
পালিতকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া, হিল যেদিকে লোকের 
কথাবার্তা শোনা যাইতেছিল; সেই দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে 
 লাগিল। কিয়দ,রে গিয়া বুঝিল, তাহারা তাহার দলের 
লোক। তখন সে সঙ্কেত করিল। হেক্টর প্রস্থতি তথায় 
উপস্থিত. হইলে, গোপলা কহিল, প্থা সাহেবের হাভে 
ও কি?” 

হিঙ্গ,ল কহিল, "আগে হাতটা খুলিয়া দাও, পরে বলিতেছি।” 

হেক্টর সাহেব কহিল, “তোমরা আজ কাজটা নষ্ট করিয়া! 
.ফেলিলে। ছুই দুইজন. লোক একটা ছুঁড়ীকে বাগাইতে 
পারিলে না।* 

গোঁপল! হিঙ্গলের হাতের হাতকড়া মুক্ত করিতে করিতে 


কহিল, হুজুর সব ঠিক হইয়াছিল, শর়তাঁন বেটা হানি হইয়া 
সব মাটা করিল।” 
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হিন্গুল কহিল, “আমিও বেটাকে - মাটা করিয়া, রাখিয়া 
আগিয়াছি।» 

সকলে সমস্বরে জিজাসা করিল, পকাকে কাকে ?” 

হিঙ্থুল। পালিতকে। বেটা মাটাতে * পড়িয়া গড়াগড়ি 
দিতেছে । চি 

হেক্টর। কোথায়? 

হিন্থল। বেশী দূরে নয়--এ থানিকটা আগেো। এক 
আঘাতেই কুপোকাত হইয়াছে! . 

হেক্উর। উঠিয়া পলায় নাই ত? 

হিস্ুল। হিঙ্গুল খা তেমন মার মারে না। হাত বাঁধা 
ছিল, তবুও ছু বেটাকে এমন... মার মেরেছি, এখন গুচার 
ঘণ্টা উঠিতে হইবে না। 

হের। আর একজন কে? 

হিন্ুল। শয়তানের বাচ্ছা-_সেই রঙ্থু ছোড়াটা। 

তখন সকলে £মনের আহলাদে যে স্থানে পালিত এবং 
রঙ্কু পড়িয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিরূপে 
হিল খাঁর হাতে হাতকড়া পড়ে, কিরূপেইবা মুক্তি পায়, 
হিঙ্গল খ'! রনি বলিতে চলিতে লাগিল। সহসা সকলে 
করিতেছে । কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের _ অতি করুণ। চাঁরিজনেই 
স্তম্ভিত হইয়! দীড়াইয়া পড়িল। 

আবার--আবার সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি। রজনীর নীরব 
নিশ্তব্তার মধ্যে__সমীরের অঙ্কে প্রাণভরা বাকুলতা মিশাইয়৷ 
ক্মাবার সেই কাতরধ্বনি ভাসিয়া ভাদিয়া, চলিয়া গেল। হেক্টর 
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সাহেধ বিচলিত হইন। শৰের : দিকে, সুখ ফিরাইয়া ধঁড়াইল । 
এত রাত্রে এ বিজন বিপিমে কষে এ রমলী? বেশী দুরে 
 নক-স্তাহাদের অতি. নিকটেই, লমগ্র বনস্থলী কাপাইয়া, আবার 
লেই কামিনীকঠের- কাতর. ধবি উঠিল। একার সে স্বর 
বড়ই বিষাদমাখা-_বড়ই মশ্ষ্পশী' ৷ সাহেষ আর স্থির থাঁফিতে 
পারিল না-_সাহচর সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ! 

কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষ নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, 
কাহাকেও দেখিতে লাইল না। পরম্পর'পরস্পরের মুখের দিকে 
চাহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। সহস! তাহাদের অতি 
নিকটে বামভাগ্রে বমের মধ্য হইতে পুনরায় কে কাদিয়। 
উঠিল। কহিল, “কে, তোমরা আমায় বাঁচাও-_মলেম-_মলেম-- 
উঃই-_উই 15 : 
পুনরায় সব টিক) সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হইল ৷ 
ফেছ কোথাগু নাই। তখন গোপলা কৃছিল, “সাহেব কাজটা 
ভাল হইতেছে না। আমি ওসব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না । 
আমরাও যত অগ্রসর হইতেছি-__শব্দও যেন তত সরিয়া 
মরিয়া বাইতেছে। ও সব ভূতের কাণ্ড এদিকে শয়তান 
বেটার জ্ঞান হইলে, সে সরিষা পড়িঘে 1৮ 
_ হেক্টর সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। কহিল, পঠিক হলিয়াছ, 
তোমরা দুইজন তাহার নিকট যাঁও--আমাপ একটা সন্দেহ 
হইভেছে__কণ্ঠপ্বরটা যেম চেনা চেলা, আমর! ছুইজন ইহার 
শেষ না দেখিয়া! যাইব না।” 

হিঙ্থুল খাঁ এবং গৌপলা কামার, শয়তান এবং রঙ্গকে 
গ্রেপ্তার করিতে চলিল। যখন তাহাক বথাহানে উপস্থিত 

(৭৪ 


৭৪ বিপন্গ-ব্যারিষটার। 


হইল, দেখিল কেহ কোথাও : নাইি।, ছুইজনই উঠিয়া! 
পলাইয়াছে। হিল খাঁ অবাক! :বাস্তবিকই কি লোকটা! 
শয়তানের চেলা, না কোন পিশাচসিদ্ধ। এই দেখিয়া গেলাম 
যৃতবৎ পড়িয়৷ রহিয়াছে, নাসিকায় শ্বাস রহিতেছে কি না 
বহিতেছে”__ইহারই মধ্যে বেটা উঠিয়া পলায়ন করিল। 

গোপলা কহিল,. *এই. দেখ রজের. াগ পড়িয়াছে। 
তাহা হুইলে খুব জখম হইগ্লাছে-+বেশী . দু পলাইতে পারে 
নাই-_চল আসে পাসে সন্ধান ফরিযা” দেখি এএদিরেও ফস 
হইয়া আসিতেছে ।” 

তখন উভয়ে রক্তের বুলি বনের 
বাহিরে আসিয়া, রেলের রাস্তা ধরিক্না বরাবর চলিল। 

এদিকে হেক্টর সাহেব এবং তাহার. সঙ্গী বড়ই বিব্রত 
্ইয়৷ পড়িল। তাহারা যতই, অগ্রসর  হয়--শবও ক্রমশই 
তত সরিয়া যায়। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সাহেব জিজ্ঞাস! 
করিল, কে তুমি? বল, নহিলে আমরা তোমার সাহাব্যাথ 
থাইব ন।1» | 

রষণীকণ্ঠে উত্তর হইল, ওগো. আমায় বাঁচাও! তোমার 
ছুটা পায়ে পড়ি! বাবা গো তুমি--কোথায়_উঃ মলেম 1” 

হেক্টর। কেতুমি? 

উত্তর। আমিজ্ঞানদা। উঃ। 

হেক্টর। (ন্বগণ্তঃ) আমিও তাই অনুমান করিয়াছি। 
(প্রকান্তে ) জ্ঞানদা__জ্ঞানদা ! তুমি কোথায় ? 

উত্তর। এই ষে আমি-__কে তুমি_-শীত্র এস! 

সাহেব ছুটিয়া চলিল। সম্মুখে নদী। সাহেব তীরে 


নবম পরিচ্ছেদ। : ৭৫ 
৬. স্পা 
দড়াইয়া৷ কহিল, "বৈজ্ানদা তোমার ত দেখিতে পাইতেছি না? 
আর একবার কথা ক! 
উত্তর।, এই েগোআদি! 
. হেক্টর। কৈ: কোথায়? | 
উত্তর।. এই যে জলের ভিতর! এস গ্রাণনাথ ! দড়িকলসি 
বাধিয়া ঝাপাইয়া পড়! . 
সাহেব অবাক।, সহসা নদীর অপর পার ও তালে 
তালে করতালি দিয়া, 'কে খিল খিল করিয়া, হাসিয়া উঠিল । 
সাহেবের অন্চর কহিল, “গর্বনাশ! হুর এ সেই 
শয়তানের চেলা রন্,__-সেই পাঁজী বেটার কাজ!” 
সাহেব ক্রোধে অগ্নিমু্তী ধারণ করিল। সন্মথে তরঙ্গ 
ভঙ্গে নদী নৃত্য করিতেছে, 'উহ! পার হইয়া তাহাকে ধর! 
বড় সহজ কথা নয়। তখন বার্থ মনোরথ ক্রোধাস্ত সাহেব 
অনুচরের সহিত হিঙ্গুল প্রত্ৃতির উদ্দেশ্যে চলিল। তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল শুনিল, ছুইজনই উঠিয়া পলাইয়াছে। 
তখন সাহেব হুকুম দিল, *পাল্লিতকে গ্রেপ্তার করিয়! 
দিতে পারিলে পাঁচশত টাকা পুরষ্কার দিব_এবং ভীবিতই 
হউক, আর মৃতই হইক, ছোঁড়াটাকে ধরিয়া আনিতে পারিলে, 
হাজার টাকা মিলিবে।” 
ছেড়াটার উপর সাহেবের বড়ই রাগ। 


৭৬ | ৮8851 | 








বিফল চেষ্টা 1 


পর দিবস সন্ধ্যার সময় পিউ সাহেব পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে 
আলিলেন। এমিলার কথাবার্তা আজ যেন, কেমন; চাপা চাপা, 
মুখখানা যেন কে মন ভারি, ভারি। পিউ সাঁহেৰ তাহা লক্ষণ 
করিয়া, তাহার মুখের দিকে খরবৃষ্টি সঞ্চালন .করিলেন। এমিলা 
তাহা বুঝিতে পারিয়া, যথাসাধ্য“. সাবধান হই, কথাবার্তা. 
কহিতে লাগিল। 7. 

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, পকাঁল সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন 1৮ 

এমিলা। হ]। 

পিউ। লোকটার সহিত কি দেখ! হইয়াছিল? তাহার 
সাক্ষ্যের উপর আমার মকেলের গুভাশুভ অনেকটা নির্ভর 
করিতেছে । 

এমিলা। ই, দেখা পান, 

পিউ। তাহার সহিত কি কি কথাবার্ত। হইল, আমায় বলুন । 

এমিলা | হূর্ভাগ্যক্রমে শক্ররা আমার অভিসন্ধি পুর্ব্বে কোন- 
রূপে জানিতে পারিয়া, গুণ নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। 

এই কথ! বলিয়া জন্দরী পিউ সাহেবের যুখের নিকে 
চাহিল। সে মুখ অঞ্চল, ভাবশূন্ঘ | কুমারী তাহাতে সন্দেহ 
ক্করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইল না। সাহেব জিজ্ঞাসা 


দশম পরিচ্ছেদ: ৭৭ 


করিলেন, “আপনি: কি প্রকারে তাহাদের কবল হইতে 
উদ্ধার পাইলেন 

এমিলা।, আমার নিট. কো: গোপনীয় দলিল পত্র 
আছে ভাবিয়া, , একটা লোক যখন. উহ! আমার নিকট হইতে 
কাড়িয়া, লইবার জন্য, আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, 
সেই সময়ে পালিত উপস্থিত হই আমাকে উদ্ধার করিল। 

পিউ।: যাউক, তাহা হইলে গালিতের সহিত সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল ?- 
 প্রমিলা। হইয়াছিল বৈকি! 

পিউ। যে পত্রধান আপনাকে দিবার কথ! ছিল, অবশ্য 
দিয়া গিয়াছে? 

এমিলা। না, তাহা আর দিবার আবশ্যক হয় নাই। 
মুখেই আমাকে সকল কথা বলিয়া দিয়াছে।, 

পিউ। আমি যখন তাহার: কৌন্সলি, তখন আমার সকল 
কথ শোন! আবশ্যক | 

এমিলা। পালিতের নিকট' যাহ গুনিয়াছি, তাহার সহিত 
মোকদামার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া ত আমার বোধ হয় না। 
যাহা হউক, আমি দত্ত সাহেবকে সকল কথা বলিব, তিনি 
তাহার কৌন্লিকে বলিবেন। : 

পিউ সাহেব অস্থিরভাবে চেয়ার খানার উপর নড়িয়। 
বদিলেন। একবার তীক্ষৃষ্টিতে যুবতীর.মুখের দিকে চাহিলেন, 
কিন্ত কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরব 
থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কবে দেবে, সাক্ষাৎ 
করিতে যাইবেন ?” 











৭৮ ৃ বিপিন্-ব্ারিটার। .. 





এমিলা। তাহা বনিক করতে পি নাই। 





পিউ। পালিতের, সহিত আব! 

এমিলা। তাহা কিছু ঠিক করিয়া বলিয়া তয় নাই। :. 

পিউ। তবে আমি এখন/আমি !. 

এমিলা। আন্গন। 

পিউ সাহেব বিদায় হইলেন! আজ, তীরামি : মুখধান। 
ভারী অপ্রসন্ন। 





হাজতে । 


ব্যারিষ্টার এন, কে, দত্ত নির্জন কারাকক্ষে বসিয়া বসিয়া 
আপনার দুরদৃষ্টের বিষয় পরিচিন্তন করিতেছেন 

দায়রা বিচাবের আর অল্পদিনমাত্র বাকি আছে। তাহার 
হৃদয়ে যে সাহম এবং ধৈর্য্য ছিল, তাহ! যেন ক্রমশঃ শিথিল 
হইয়া আমিতেছে। তিনি যে সকল কৌন্দলি বা ব্যারিষ্টার 
নিযুক্ত করিয়াছেন, তীহারাও তাহাকে উৎসাহ দিয়া, প্রদু্ 
রাখিবার তেমন কিছু অগ্ুন্ধান করিয়া পাইতেছেন না। :. 

তাহার অনুকূলে কোন সাঙ্গী-ফাবুদ নাই। শুদ্ধ মুখের 
কথায় কোন কাঙ্গ হইবে না। একমাত্র সাক্ষী পালিত মাহেব। 
. তাহার স্বপক্ীয়েরা. দেই সাক্গীর উপরই নির্ভর করিয়া, 





মোক্দমা তত্র দুর্ভাগ্যক্রমে 
সে সাক্ষী, আবার আগ করে বিন. হইতে ফেরার। কাজেই 

তাহাদিগকে এখন অন্ধ উপায় অবলন্বন করিতে হইতেছে । 
দত বাহেব বসিয়া বসিয়া ভাঁবিতেছেন, '“মোকন্দমাটার 
গৌড়! রহগ্যগুর্ণ | - রে কোথা দিয়া কি হইল--কোথাকার 





হউক, আমি মরিলেই হিষাটা ও তাহার। তাই ফাকি দিয়া 
বিষয়টা লইবার জন্য এই) চক্রান্তজাল বিস্তার করিরাছে! 
জ্ঞানদা কোথায়? সত্যই কি সে ধরিয়াছে? আমার বিশ্বাস 
সে মরে নাই-_সমন্তই “রী পাষও রায়ের খেলা__সমন্তই 
তাহার চক্রাস্ত1” 

এই সময়ে জেলার ৰা. কারাধ্যক্ষ আসিয়, তীহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “একটা বৃদ্ধা স্তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
চাহিতেছে, আসিতে অনুমতি দিব কি ?% 

অন্মনন্কভাবে দত্ত কহিলেন, “কে সে বৃদ্ধা? তাহার 
পরিচয় না জানিলে আসিতে বলিতে পাৰি না !” 

জেলার সাহেব আফিদ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, বুদ্ধাকে 
কহিলেন, “আপনার পরিচন্ন না পাইলে, তিনি আপনার 
মহিত সাক্ষাৎ করিবেন না 1” 

বৃদ্ধ বিবির বেশতুষায় মিনা পরিচ্ছদাদি 








করাঘাত গা টি ্ 
* অধ্যক্ষের জনৈক সহচর ঘার মু 





প্রবেশ করিলেন। অধ্যক্ষের সহিত. তাহার ' তৈমন কোন 
বিশেষ জানা শুনা না থাকিলেও, উভয়ে উভয়কে চিনিতেন | 
রাক়্ সাহেব বৃদ্ধার সমমখস্থ আসন. 'পরিগ্রহ করিয়া, বিদ্র- 
পের স্বরে কহিলেন, "কুমারী এমিবা ! ৰা! বেশ সাজিয়াছ ত?” 
বৃদ্ধা কোন কথা কহিল না। জেলার লাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“এ বৃদ্ধ স্ত্রীলৌঁকটাকে কি আপনি চেনেন?” 
রায় পূর্বববৎস্বরে কহিলেন, পনা এ এ বৃছধাটীকে চিনি না, 
তৰে এই যুবতীটাকে জানি ।” ৃ 
_ অব্যক্ষ। যুবতী? | ॥ 
রায়। হা-আপনাকে বোকা বানাইষার জন্য উহার আজ 
এই বেশ। 
অধ্যক্ষ কিছু চটিলেন। কহিলেন, «কে কাহাকে বোকা 
বানায় পরে দেখা যাইবে! কিন্তু আমার কর্তব্য অকর্তব্য 
আমি জানি, আপনার বে প্রৃত. রি মধ্যস্থতা করিতে: 
আদা ভাল হয় নাই। 
: রায়। আমি ত উপর-পড়া হইয়া কোন কথা বলিতে 
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আসি নাই, কেবল একজন . প্রতারক শঠ আপনার কারাকক্ষের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে__দেই সংবাদ দিতে আদিয়াছি! বোধ 
হয়, এ প্রতারণা আপনি পূর্বেই ধরিতে পারিয়াছেন 1 

অব্যক্ষ। না, পুর্বে আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। 

এই সমরে বৃদ্ধা. গাত্রোখান. করিয়া কহিল, প্মহাশয় ! 
দত্ত সাহেবকে বলুন. কুমারী, এমিলা আপনার ১ সাক্ষাৎ 
করিতে আপিয়াছে না. | 

অধ্যক্ষ কোন উত্তর করিবার পুর্ন, রায় সাহেব কহিলেন, 
“মহাশয় ! যুবতীটী যে ছন্সবেশে আসিয়াছেন, তাহা উনি নিজেই 
স্বীকার করিতেছেন। আসামীর কক্ষে উহাকে প্রবেশ করিতে 
দিবার পূর্বে একবার থানাতন্ত্লাদি কত্সিবেন।” 

কুমারী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অধ্যক্ষকে লক্ষ্য 
করিয়া কহিল, প্মহাশয়! আমি শেরিফের নিকট হইতে 
দস্তরমত পাশ লইয়া. আপিয়াছি-_-এই দেখুন সেই হুকুমনামা, 
অনুগ্রহপূর্বক দত্ত সাহেবকে সংবাদ ধিন 1৮ 

অধ্যক্ষ দ্বারের দিকে" অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে মিষ্টার 
রায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, “অধাক্ষ সাহেব! যদি এই 
ছস্মবেশিনীর সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই, আপনার জেল হইতে 
আনামী পলায়ন করে, আপনিই' তাহার জন্ত দায়ী হইবেন। 
আমি সময় থাকিতে আপনাকে সতর্ক করিয়া চলিলাম।” 

জেলার সাহেব কিছু গোলযোগে পড়িলেন। রায় সাছেৰ 
সে অঞ্চলের একজন সঙ্গতিশালী সন্তা্ত ব্যক্তি। বিশেষতঃ 
উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার কন্া খুন হইয়াছে__আসামী যাহাতে 
আইনের কবল হইতে পলায়ন করিতে না পারে-_সে বিষয়ে 
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বাধা দিবার বা দৃষ্টি রাখিবার স্তাহার স্তায় লগত অধিকার - 
আছে। তাহার পরে এমিলা, 'ইন্মবেশে আসিয়াছে কেন ? . 
কাজেই তিনি নিরস্ত 'হইলেন। ঝুমারীর দিকে ফিরিয়া নাসা 
করিলেন, “কুমারী এলিমা! এই : ভদ্র লোকটা বলত 
তুমি জেলখানা হইতে আমার বন্দীকে পলাবনে সাহাত্য 
করিবার জন্য -আসিয়াছ। এ অভিযোগ লে জের কি 
বলিরার আছে?” 

এমিলা মৃদুস্বরে কহিল, পর মিথ্যা! 2 

ব্ঙ্ষন্বরে রায় কহিলেন, “তবে ছদ্মবেশে আতিয়া কেন?” 

এমিলা। আমি জানিতাম, তুমি দত্ত সাচেবের সহিত 
আমায় সাক্ষাৎ করিতে বাধা ঘিবে--সেই জন্ত তোমার অজ্ঞাতে 
আসিবার জন্যই আমার এ ছন্সবেশ 

রায়। ও একটা ফাঁকা ওজর! তোমায় আমি কি জন্ 
বাধা দিব? আসামীর হদয়ে আমার কন্ঠার প্রতি যে ভাল- 
বাসা ছিল, সত্য বটে তুমিই. তা কাড়িয়া লইয়া, তাহা 
বলিয়৷ তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিতে আর বাধা 
দিবার আমার কি ক্ষমতা. আছে? না 

এমিলা অবগুঠন উন্মোচন করিয়! ফেলিল' তাহার বৃহৎ 
চ্ুত্বয় দ্বণাভরে প্রদীপ্ত হুইয়। উঠিল। কুগিতম্বরে কহিল, 
“আমি তোমার এ গ্লানিকর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে চাহি ন 
কিন্তু তোমাকে গোপন করিবার আমার আবশ্তক আছে .কি 
না, তোমার নিজের হৃধয়ে তাহা বেশ জান 1” 

রায়। আমি প্লানিকর কোন কথাই বলি নাই। তোমার 
বিরুদ্ধে আমি যে সকল অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি, সমন্তই . 
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রা বিচারের (দিন প্রকাশ করিব। তোমারই প্রোরচনায় 
বং তোমারই ধন্্রজালিক মোহে সুগ্ধ হইয়া, হতভাগ্য আদামী 
ক কন্তাকে খুন করিয়াছে রি তাহাকে খুন করিতে 
পরামর্শ দিয়াছিলে। টি 
 এমিল1।, ক্কি বলিব আমি অসহাযা দুর্বল স্ত্রীলোক 
মাত্র! যদি পুরুষ হইভাম_-এই মুহূর্তে তোমার কথার 
শান্তি দিতাম। 
আস্তরিক ক্রোধে রী চি ফুলিতে লাগিল।' অধ্যক্ষ 
সাহেব একজন সদয় হদর লোক স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ 
্ধ্যবহার দেখিয়া, তিনি মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 
নমিষ্টার রায়! আমার সম্মুখে এয্ূপ ভাবে কথা কহিবেন না। 
্ত্রীলোকটা ধিনিই হউন, উষ্নীকে অপমান করিবার আপনার 
কোনই অধিকার নাঁই। ছন্পবেশে জেল খানায় দেখা করিতে 
আসিয়াছে, এই যা তাহার অপরাধ। ওরূপ ভাবে ভ্বেলে 
আসিবার 'সস্তোষজনক . উত্তর দিলেই, আমি তাহাকে দণ্ত 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছাড়িয়া দিব।” 
এমিলা কহিল, “আমি এ লোকটার সম্মখে কোন কথ! 
বলিব না?” ৭, এক 
অধ্যক্ষ কহিলেন, পআমিও উহার সমক্ষে তোমার কোঁন 
কথ শুনিতে ইচ্ছা! করি না। তুমি আমার সহিত আইস !” 
হতাশক্রোধে রায়ের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া :উঠিল। 
তিনিও গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, “্থবরদার অধ্যক্ষ সাহেব ! 
এই নষ্টপ্রকৃতি তযন্কর স্ত্রীলোকটাকে হত্যাকারীর কক্ষে প্রবেশ 
করিতে দিবেন না। আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
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করিতেছি, আমার কথা শুসন।- উহার নিকট একখানা পত্র 
আছে, তাহাতে আসামীর. পলার়নের- উপায়, নির্ধারিত এবং 
তাহাকে কি কি করিতে হইবে, তাহাই লিখিত আছে। 
আসামী বড় লোক-_তাহার পলায়নের কৌশলের অভাৰ 
হয় না। শ্মরণ রাখিবেন, অল্প দিন. হইল, নাই জেলখানা 
হইতে একজন আসামী পলায়ন করিয়াছে: ৮ 
ক্রোধে জেলার সাহেবের সর্বাঙ্গ কাশি ঠন। মিষ্ার 
রায়কে" কি উত্তর দিতে যাইতেছির্সেন কিন্তু সেই মুহূর্তে 
এমিলার মুখপ্রতি তাহার চৃ্টি পড়িবামাত্র, মুহর্তেঃ তীহাঁর মতের 
পরিবর্তন, এবং মনের গতিক্-অন্তরূপ হইয়া গেল। একথানা 
পত্রের কথা শুনিবামাত্র, এমিলার ছা ইারিতি এবং 
পরিশ্ত্ধ হইল কেন? 
জেলার সাছেব জিজ্ঞাসা চি প্সৃত্যই কি তোমার 
নিকট এন্ধপ ভাবের কোন কাগছগপত্র আছে ?” 
এমিলা নীরব । দ্ুযৌগ বুঝিয়া রায় দন্ততরে কহিদে ন 
“দেখিলেন সাহেব! আমার কথা সন্ত কি মিথ্যা! আমার 
ও কথার উপর উহার প্রতিবাদ করিবার সামথ্য নাই। এই 
মুহূর্তে উহার সর্বাবয়ব পরীক্ষা করুন-_তন্ন তন্ন করিয়! সমস্ত 
পরিচ্ছদে অনুসন্ধান করিয়। দেখুন-_এখনই সেই কাগলখানা 
বাহির হইয়া পড়িবে। যদি আমার কথা না শোনেন-_ আসামী 
বদি পলায়ন করে-_তাছার পলায়নে আপনারও সাহায্য আছে, 
বলিয়া, আপনাকেও অভিযুক্ত করা হইবে ।” | 
অধ্যক্ষ লাহেৰ্‌ অগ্রবন্রীণ হইয়া কহিলেন, “কুমারী! আমি 
কোনক্রমে তোমাকে আসামীর কক্ষে যাইতে দিতে পারি না। 
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এই ভদ্রলোক তোমার বিঃ বে গুক্ুতর অভিযোগ করিতে ছেন 
যতক্ষণ তুমি তাহার. কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে না 
পারিবে, ততক্ষণ আখি রা উরি পারিতেছি না। 





মিলা! তথাপি মীর আপনার : পদ বুঝিরা কুমারী 
অস্তারে: অন্তরে কাপিয়া উঠিল। বাস্তবিকই তাহার নিকটে, 
একখান! পত্র .আছেন-সেখানে প্রকাশিত হুইন্না পড়িলে ঝ 
তাহা রায়ের হস্তগত হইলে, দত্ত সাহেবকে বাচাইবার আর কোন 
উপায় থাকিবে না।, শঠপ্রককতি, ধূর্ত রায় সাহেব তাহার 
প্রতিযোগী, সে পামান্ট: স্্ীলোকমাত্। বুবতী বড়ই ব্যাকুল 
হইয়া উঠ্িল। জেলার .. সাহেব দুটসংকরে তাহার সম্মুখে 
দণ্ডাযমান-_অদূরে রায়: যাহেব ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া মুছু নৃছু 
হাদিতেছে। নে দৃশ্ত বড় ভয়ঙ্কর]. “কুমারীর বা আকার 
অডঞ্চল-_অস্তরে কিন্তু ঘোর চিন্তার আবর্ত। মনে মনে একটা 
মতলব ঠাওরাইয়া কহিল, "ভাল, আমি আজ আর আলামীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিব না--আমায় প্রস্থান করিতে দাও |” 

রায় সাহেব কহিলেন, “তাহা হইতে পারে না। . তোমার 
নিকট সে পত্রথানা থাকিতে, কখনই তুমি জেলের বাচির্‌ 
হইতে পারিবে না। খানাতল্লাসীতে এতই যদি তোমার অপ- 
মান বোধ হয়, তুমি আপনা হইতে সেখানা বাহির করিরা 
দিতে পার।” রি 

এমিলা পুনরায় জেলারকে কহিল, “আমাকে আটক 
রাখিবার বা আমার সরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার, বোধ 
হয়, আপনার কোন অধিকার নাই! আমি যাইতে পারি ?৮. 

(৮১ 


৮৬ | _বিপমারিার ॥ 


জেলার গম্ভীর ভাবে । তর করিবেন, পনা% তাঁপার না। 
আমারও এখন বিশ্বাস ও তোমা, নিকট এপ ভাবের 
কোন কাগবৰপত্র 'আছে। খরি থাকে এবং, 
সাহাধ্য করিবার কোন বড় চব্যেলে। বিষয়ে বাধা দার ক 
আমার আইনস্ত খুব অবিধার আছে নি 












তাহ মুখে বাধ বাধ লেঃ ছে রায়. 

কুমারী আর কেন, কাগজখানা কির, করি হাও_ সব 
লেঠা চুকিয়া যাউক। কেন বৃথা গুগোল হাধাইতেছ রি 

জেলারও সেই কথার প্রতিধ্বনি কারিরা কহিলেন, “হা, 
আর কেন, কাঁগজখাঁন। বাহির' ক হা-াসও কষ্টকর 
কর্তব্যের হস্ত হইতে মুক্তি পাই1* 

এমিলা কহিল, “আমায়, নিকট: কোন কাগজ পত্র আছে, 
কি নাই, আমি কিছুই স্বীকার বাঁ অস্বীকার করি নাই। 
আপনার যাহ! ভাল বিবেচনা হয়, করিতে রানি আপনি 
থানা ভল্লামী করিতে পারেন ।” 

অধ্যক্ষ। তাহা হইলে, দি অভিযোগ অস্বীকার 
করিতেছ? . 

 এমিলা। নিশ্চয়ই! 

অধ্যক্ষ সাঁহেব তীঁছার বহকারী এবং মিষ্টার রায়কে কক্ষ 
হইতে বাহির হইতে আদেশ করিলেন। এমিলার হায় ছুর ছর 
করিয়া কীপিতে লাগিল। তাহার চোখে মুখে সুম্পষ্ট ভয়ের 
.চ্কি প্রকাশ পাইল, তথাপি তিনি ওষ্ঠাপর ঢূঢ় সংবন্ধ করিয়া, 
ীরবে বসিয়া রছিলেন।' 








রা সাহেব, ৭ কহ, স্আমার নার বার বাক 





কুমারী তথাপি হীরব অধ্যক্ষ বিরক্ত. হইয়া কহিলেন, 
“তুমি আমাকে বাধ্য. করিলে -দেখিতেছি_এখনও আমার 
কথা শোন!” | 

এমিলা তথাপি নীরব। অধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়া, তাহার 
হাত চাপিয়া ধরিলেন: এবং উঠিয়া দীড়াইতে আঁদেশ করিলেন ( 
এমিলা উঠিয়া ফাঁড়াইল। অধ্যক্ষ দাহেব তাহার গাউনের 
উভয় পকেটে হাত পুরিয়া দিলেন, কিন্ত সেখানে কোন 
কাগজপত্র পাইলেন না। ্ 

তাহার প্রকৃতি শ্বভাবতঃ কোমল। তবে সদ্াসর্ধদা অস- 
চরিত্র লোকের সংঘর্ষে থাকিয়া, যাহ! কিছু কঠিনত৷ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। তীহারও স্ত্রীকন্তা আছে--আর অধিক দূর অগ্রসর 
হইতে পারিলেন না। মনে করিয়াছিলেন, ভগ্ন পাইয়৷ যুবতী 
আপনা হইতেই কাগজথান! বাহির করিয়া! দিবে কিন্ত হস্ত 
ধারণ করাঁতেও, যখন কোন ফল দর্শিল না, তখন নিরন্ত 
হইয়া কহিলেন, “না, এক্ন্‌পভাঁবে হইবে না। তোমার নিকট 


৮৮ ছিিছকাহি 





যে, কোন কাগজপত্র, শঙ্গাছে, সে সন্ধে আদার আর সন্দেহ 
নাই। তুমি ৰস, আমি একছ্ন স্ত্ীংলাককে,ড:কির! পাঠাইতেছি। 
দে আলগা, ভোদার সর্বারকর সগরপঙ্জরগে অনুসন্ধান 
করিগা দেবিবে 1” 05 | 

এসিলা উপবেশন করিনা অধ্যক্ষ সাহেৰ . একখানা পন্ধ 
লিগা, একজন ভূত্যের হস্তে পুলিস হ্ডে আকিসে বিখ্যাত 
মেক়ে- 'গোয়েনা হীরাঁমন বিথিকে ডাকিয়া পাঠইলেন ). | 

















নি পিট ্ 


হীরামন বিবি। 

অর্দথণ্টার মধ্যে মধ্যবন্বা কশাঙ্গী এক বিবি জেলখানায় 
অধ্যক্ষ সাহেবের কামরায় আপিয়া দেখা দিপেন। 

যিনি আসিলেন, তাঁহারই নাম হীরামন বিবি। তিনি 
জাতিতে মুদলমানী, ধর্মে খুষ্ঠানী। তাহার স্বামীও একজন 
স্বনামখ্যাত পুলিস ইন্সপেক্টর । 

অধ্যক্ষ সাহেব তাহাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া 
কহিলেন, “আমি আপনার উপর এই কাধ্যভার দিতেছি, 
আপনি ইহার নিকট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়। লউন !” 

এই বলিয়া, অব্যক্ষ সাহেব কক্ষ ত্যাগ করিলেন। হীরা- 
মন কক্ষদ্ধার রুদ্ধ করিয়া, এমিলার সম্মুখে একখানা চেয়ার 
টানিক্না লইয়া বসিলেন এবং খরদৃষ্টিতে একবার কুমারীর 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৮৯ 


আপাদমস্তক, নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন... “কুমারী পুলিসের 
কা বই পাজি জান). ফি কি কতিব__মাইন ডিরকালই 





১.কে বত মুখমণ্ডল 

পষভারপরন সে সুখের ধিকে রা এমিলার হৃদয় কীপিয়া 
উঠিতে. লাগি লী হুক্তকরে কাতিরকঠে, তাহার নিকট কোন 
বিষয়ের প্রার্থনা, করিলে. কি পূর্ণ হইবে? অসম্ভব। তথাপি 
হতাশে উন্মত্ত হইয়া, বিপদে ্ঞানবুদধি হারাইয়া, এমিল! 
পকেট হইতে চেন. মেতে একটা বছমূল্য ঘড়ী বাহির করিয়া, 
হীরামনের : সঙ্গুখে টবিলের উপর রাখিয়া, কম্পিতকগ্চে 
কহিল, “মাপনিও' স্ত্ীলে! সামার: প্রতি সদয় ভাবে ব্যৰ- 
হার করুন--এই ঘড়ীটী আমি আপনাকে উপহার দিতেছি !” 

মুহূর্তের জন্য যেন- আনন্দে হীরামনের চক্ষু উজ্জল হইয়া 
উঠিল। তিনি ঘড়ীটা হাতে, করিয়া, নাড়িয়! চাড়ির়া কহিলেন, 
“ইহার দাম, বে অনেক - সত্য কি তুমি আমাকে এটা 
দিতেই ? ক 
এমিল! সাহস পাইয়া বা | টির আমার্‌ 

প্রার্থনা-_-আঁমার প্রতি. একটু সদয় ত ভাবে ব্যবহার করিবেন 1” 

রমণী. আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “তোমার মাথার টুপিটা 
খুলিয়া ফেল।” 

 এমিলার মুখ শুখাঁইল। বুক কাপিল। টা ঘড়ীটা 
গেল_আবার এদিকেও বুঝি মব প্রকাশ হইয়া যায়। কি 
করিবে উপায় নাই। ধীরে ধীরে টুপিটা খুলিয়। দিল। দম 
হীকামন পকেট হইতে একখানা কীচি বাহির করিয়া, সেলাইয়ের 














মুখে সুখে টা বরাবর জগ রা তাহার নর ্‌ 
গঠন বাহির হইয়া পড়িল কুমারী ঠক ঠক, করিয়া কাপিতে 
লাখিল। হীরামন তাহার স্খপ্রতি চাইনা, কছিলেন,. “য় 
নাই, ক্সামি তোমার টুপিটা নষ্ট করিব না--আমি এপ, ছেড়া 
৮7৯৭8 





রাখিয়া মিলির তাহার. প্র. সেই, প্রকারে তাহার টি | 
প্রত্যেক অংশ অনুসন্ধান করিলেন! : অবশেষে সন্ত হইয়া 
কহিলেন, “আমার .. বিবেচনাক্গ অধাঙগ তোমার কথাতেই 
বিশ্বা কর! উচিৎ ছিল। দাদি কোন কাগজপত্র পাইলাদ 
না--তবে যদি তোমার ত্বকের নীচে লুকান থাকে, পৃথক কথা 1” 

এমিলার মুখখানা অননগ্রছু্: হইয়া উঠিল। হীরামন 
তাহা লক্ষ্য করিলেন! তীহার সাহায্যে এমিলা পুনরায় 
পরিচ্ছদাদি যথাস্থানে পরিল। টুপিটা টেবিলের -উপর 
ছিল এমিলা উহ! লইতে গলে, তিনি কহিলেন, থাকত 
ওটা এখানে থাক !” 

এমিলা নিরম্ত হইল নন কেমন একটা ভরে পুনরায় 
তাহার স্বাদ কীপিয়া উঠিল! উহার উদ্দেশ্য কি? কি 
উদ্দেস্তে টুপিটা পরিতে দিল না. 

এমিল! কিছুই বুর্ষিতে না পারিয়া, মৃতদূর সম্ভব শীস্ততাৰে 
একধানা চেয়ারের ১উপর বসিরা পড়িল। হীরামন ঘড়ীটা 
নিজের পকেটের মধ্যে রাখিয়া, 'ছ্ারমুক্ত করিয়! দিল। অধ্যক্ষ 
তীহার সহকারী এবং মিষ্টার বায় বক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 





ঘড়ীটা রি সই, টা সে রিতা বুঝি 
ৃ গল কিং নু গেল না, রর কহিলেন, “আমি 






বা গ্যদি ভায়া নিকট ফোন  কাগজপত্রই হিং না, 
সে অস্বীকার: করে নাই কেন?” 


এমিলা তাহাতে তুমি সন হইতে নাণ আমাকে অপ- 
মানিত করিয়া, এখন' ত তোমার আশা মিটিয়াছে ! 

সে. কথায়- কর্ণপাত না. করিয়া রায় অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, «কে স্রীলোকটা ?* রি 

অধ্যক্ষ । এক্জন বিশ্বাস যোগ্য বিখ্যাত টানার 
তাহার রিপোর্টে. আমার কিছুমান সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাল 
আপনি বৃথা ভ্রাস্ত হইয়াছেন. 

রায়। কিন্ত আপনি তাহাকে . আসামীর বক্ষে প্রবেশ 
করিতে দিবেন না। লিখিত পত্র না আসিয়া মৌকিক সংবাদ 
দিয়! যাইবে। 

অধ্যক্ষ। গৌরিকের নিট হইতে পাস লই আনিযাছে। 
উহাকে বাধা দিবার. আমার ক্ষমতা নাই। আমার কঠোর 





কক্ষে রাখিয়া আসি 1 


আননদবিহলা পি 1 ই ফেলিয়া াবিরবি, অধ্যক্ষের 






রা গর সেলাই করিয়া লইও1 ্‌ 
এমিলা প্রত্যাবর্তন করিয়া, টুপিটা লইয়া অঞ্ক্ষের পণ্চাৎ 
পশ্চাং চলিল:। তাহারা অনেক কক্ষদালান পারি হইরা, অবশেষে 
একটী কক্ষের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন অধ্যক্ষ পকেট 
হইতে চাবি বাহির করিয়া “কুনু কহিলেন, প্যাও, 
ইহার মধ্যে দত্ত সাহেবকে দেখিতে পাইবে। : অর্দবন্টা সময় 
দিলাম। তাহার পরই আগা (তোসায় বা হ্‌র করিয়া লইয়া 
যাইব ।” 
জেলার চলিয়া গেলেন। কম্পিতপদে কম্পিতহদরে, কুমারী 
এমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রঃ 
দত্ত সাহেব বানু বিস্তার করিয়া, তাহাকে ধরিয়া ন! মা 
বুবতী প্নেই বন্ধুর প্রপ্তর কঠিন কক্ষতলে পড়িয়া যাইত। 
: এমিলা ক্ষিপ্রহস্তে টুপির খাঁনিকট। ছি'ড়িক্া! ফেলিয়া, তাহার 
মধ্য হইতে একথানা কাগজ বাহির করিয়া, তাহার পকেটের 
মধ্যে গুঁজিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চৈতন্তও £লাপ 
পাইল। দত্ত সাহেব সাবধানে সুন্দরীর দেহলতিকা কোলে 
করিয়া, কক্ষতলে বসিলেন এবং বহু শুশ্রযার পর তাহার সং 
সঞ্জার হইল। যুবতী উঠি! বসিল! ত্রিশ মিনিট সময়ের 
শ মিনিট মূচ্ছ। ভাঙ্গতেই কাটিয়। গেল। 





দাদশ পরিচ্ছেদ । 


এমিল! প্রয়াম্পবের কঠালিঙ্গন করিয়া কাদিতে লাগিল। দত্ত 
সাহেব তাহাকে সানা করিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, পশ্রিক্তমে 
সত্য করিয়া বল, 'তুমি আমায় নিরপরাধ না দোষী ভাবিয়া ?” 
 এমিল11 আমি যুহূর্তের ন্ট ও তোমার প্রতি আরোপিত 
দোবে বিশ্বান কণি না মায় দৌবী ভাবিব? তাহার 
পুর্ব বেন আরার হা হয়, এ 








বিরুদ্ধে কাটি পরম পাইয়া ও, তুমি 
আমায় নিরপরাধ ভাবিডেছ। টি: 7 

এমিলা। সমন্তই দিখযা সমস্তই চক্রান্ত ! 

দ্ত। ন1 প্রিরতমে সমস্ত মিথা নর়। তোমার 'ন্মরগ 
থাকিতে পারে, সেই দিন সধ্যার পূর্বে জ্ঞানদার সহিত সাক্ষাৎ 
হইবার পর আমি কি বলিয়াছিলাম। 

এনিলা। সমস্তই ম্মরণ আছে_কিছুই ভুলি নাই। তথাপি 
বিশ্বাস করি না। | 

দহধ। হের, সাহেবের জবানবন্দীর অধিকাংশ কথাই সত্য । 
বাস্তবিক সেই রাত্রে আমি জ্ঞানদার সহিত পুলের উপর 
ছিলাম, আমার ধাকাতেই সে জলে পড়িয়! গিয়াছিল,__এখন ও 
কি তুমি আমাকে নিরপরাধ ভাব? | 

এমিলার হৃদয় কীপিয়! উঠিল। কহিল, “ছ্রস্ত লোক গুলার 
চক্রান্তে পড়িয়া, আমার জীবনন্বর্বস্থের মাথা খারাপ হুইয়। 
গিয়াছো” | | 

দত্ত। না এমিলা! আমার মস্তিষ্কের বিরুৃতি ঘটে নাই। 
আমি এখনও ঠিক প্রকৃতিষ্থ আহি। কিন্ত আর বেশী দিন 
থাকিব না। | | 
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এমিলা । দা দি তমি আঁষাকে-পরীক্ষা করিতেছ? 

দত্ত । না_যাহা ঝানলাম সকলই সভ্য |. এখনও কি 
তুমি বলিতে চাও--আমি নির্দোরী ? 

এমিল!। আমি কিছুই :  প্রারিতেছি না কিছুতেই 
আমার বিশ্বাস হইতেছে না। মী, 
হও-_তুমি আমার। (োমার প্রতি আমার ভালবাসার কিছুতেই 
ব্যতিক্রম ঘটিবে না! : 

যুবক যুবতীকে .রহুবেষ্টনে হৃদয়ের উপর. টানিয়া লইয়া, 
তাহার শুর বিমল ললাট চুন করিয়া কহিলেন, প্রমণীরত্ব! 
আমি সমভই তোমার বুঝাই দিব আমি জাননা হত্যায় 
সম্পূর্ণ নিষ্পাপ 1” | 

এমিলা। যথেষ্ট হইাছে- আছি আর গুলিতে চাই না-- 
উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট 1 প্রিয়তম] সময় বহিয়া যাঁয়-_ 
এখনও আমার এখানে আসার উদ্দেস্ত শেষ হয় নাই। এখন 
আমরা কি উপায়ে তোমায় রক্ষা করিতে পারিব_-কি উপায়ে 
তোমার স্বন্ধ হইতে অপকলঙ্ের বোঝা নামাইতে পারিব-_ 
সেই বিষয়ের আলোচন! করিব। 

দত্ত। সে চেষ্টা বুথা। শক্ররা যেূপভাবে মোকদমা 
সাজাইয়াছে, তাহাতে আমার, উদ্ধারের কিমা আশা 
নাই। 

এমিলা। নিশ্চয় আছে। জানদা মরে নাই- চক্রান্ত করিয়া 
শক্ররা তমান্ধ বিপন্ন করিয়াছে রই ত নয়। . পাঁলিতের চেষ্টায় 
শীঘ্রই তাহাদের ক্রান্তজাল-্হা খতই ছর্ডেদ্য হউক না 
কেন-_ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। 














দ্বাদশ পরি 


দত্ত। আমি শুনিকাছি, 'বে জেল ইইতে পলায়ন করিয়াছে। 
তাহার কথাদ্গ কে. খাল কিবা কথায় আমারই 
বিশ্বাস হয় না। : 

এমিল! | আনঘাকে 
অবিশ্বাস কর? . ক | 

দত্ত। নিশ্চয়। হি তাহ মা তি সে পলাইত না। 

এমিলা। -প্রিযতম! তুমি তাহার উদেস্ত বুঝিতে পার 
নাই। তাঁহাকে মান্ত ৫ ভাৰিওনা-_তাহাকে যাহা দেখ 
বা.যাহ! ভাব_সে: তাহা নহে মে তোমার জন্য না করি- 
তেছে কি? তোমার অন্ুকলে?: প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্যই 
সে জেলের বাহিরে গিয়াছে। সময়ে ঠিক হাজির হইবে। 

এই জময়ে বাহিরে কাহার পদশৰ শ্রুত হইল। এমিল! 
কহিল, “তোমার পকেটে যে পত্রধান| আছে পড়িও-_-গালিতের 
অভিপ্রায় জাত হইতে পারিবে। পড়া হইলে নই করিয়া 
ফেলিবে। লাবধান কেহ যেন না দেখিতে পায়।” 

এই সময়ে অধ্যক্ষ সাহেব দ্বার খুলিয়া কহিলেন, “কুমারী 
এমিলা ! আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না-_ বাহিরে আইস)” 

অগত্যা এমিলা সে দিনের মত বিদায় হইল। 
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রে শাঠিং। 

এমিলা যখন জেলখান। হইতে বহি হইয়া প্টেখনে ভাটির 
তখন সন্ধ্যা হইতে বড় বিলগ্ত নাই। 'ধরমপুর সদর. হইতে 
মাণিকগঞ্জ বেশী দূর ন৷ হইলেও, রেলে যাতায়াতুই সুবিধা । 
আিবার সময়ও রেলে আগিয়াছিল। 

ট্রেশেনে আসিয়া এমিলা শুনিল, ট্ট্ণ আসিতে তখন? 
এক ঘণ্টার উপর বিলম্ব আছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রম এবং 
উদ্বেগে বুবতী বড়ই ক্রান্ত এবং ক্ষুৎপিপাদাতুর হইয়া পড়িয়াছিল। 
নিকটেই একটা হোটেল ছিল, তথায় কিছু আহার করিয়া 
পুনরায় ষ্রেশনে কিরিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে কে একজন! 
পশ্চাৎ হইতে শাহার গাউন ধরিয়া টানিল। যুবতী ফিরির। 
দেখিল, মধ্যবয়স্ক! এক ভদ্র মহিলা । মহিলা! কহিল, “এই 
দিকে আমার সঙ্গে এন!” 

সন্দি্ধ যুবতী কহিল, কে তুমি ?” 

. মাইল1। এই দিকে একটু নির্জনে এম, বলিতেহি। 

এমিলা। কে না জানিলে যাইব না। 
. অহিধা। কি ভীরু! কিছুক্ষণ পূর্বে যে অত সাহস, 
অত "দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রদর্শন করিল,-তাঁহার পক্ষে এ ভীরুত! 
শোভা পায় না! আনার সঙ্গে এদ-__পালিতের নিকট হইতে 
কোন সংবাদ লইয়! আফিয়াছি ! 
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এ্রমিলা দেখিল, এআর শ্রক নূতন বিপদ। জেলখানা 
হইতে বাহিরে আসিতে না আসিতে এ আর এক চক্রান্ত! 
এমিলা রাগ করিয়া বলিল, প্র হও ব্সামার নিকট হইতে, 
আমি তোমার সহিত যাইব নাস... 

এই সময়ে তাহাদের পার্থ দিয়া একজন সাহেব চলিয়া 
গেল। এমিলা স্পষ্ট দেখিল, উক্ত, মহিলার সহিত তাহার কি 
একটা ইঙ্লিত-বিনিময় হইল। ভর়ে যুবতীর হৃদয় কীপিয়া 
উঠিল। অনিশ্চিত বিপদদাশস্কায় চোখে অন্ধকার দেখিল। 

মহিলাটা তাহা লক্ষ্য করিয়া মৃহুষ্বরে কহিল, “পালিত 
সা তোমাকে বলিয়াছিল, যখন তাহার সহিত সাক্ষাতের কোন 
সম্ভাবনা নাই__তখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ? 

এমিলা শিহুরিষ্না উঠিল। এ স্বর যে তাহার পরিচিত! 
ভয়ে ভয়ে তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, «কে ভুমি?” 

হালিয়া : রমণী উত্তর করিল, “আমিই সেই 'পাগলা 
পালিত 1” 

বহু কষ্টে খুবতী বিস্ময় দমন করিয়া কহিল, “চল, এখন 
যেখানে যাইতে বল, যাইব 1” | 

তাহারা ছইজনে সদর রাস্তা ছাড়িয়া, একটা বক্র পথে 
খুরিয়া, একটা নির্জন স্থানে আলিয়। উপস্থিত হইল। পালিত 
পুনঃ পুনঃ পশ্চাতের দিক্ষে মুখ ফিরিয়া ' চাঁহিতে লাগিল। 
তদ্দর্শনে এমিল! জিজ্ঞাসা করিল, “মোহ কি আমাদের পশ্চান্তে 
আমিতেছে ?” ও 

পালিত। আসিতেছে । তোমার জন্ুদরণ করিড়েছে। 

এমিলা। কে? 

(৯০৪ 
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পালিত। রায়ের নিযোঞ্িত একটা সাহ্বে-_যে তোমার 
নিকট পিউ সাহেব বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল ৩ 

এমিলা। তুমি কেমন করিয়া জানিললে 

পাধিত। আমি আজ মমন্ত দ্ধিন ছায়ার, মত তোমার 
অনুমরণ করিতেছি। যে টে: স্কুদি এখানে আসিয়্াছ__ 
আমিও সেই টেখে আসিয়াছি-_রায়ও তাহাতেই আসিয়াছে ! ৃ 
_ এমিলা। আমার ছদ্গবেশ সহজেই ধরা গরিনাছে_তোষার 
কিন্তু কেছু বুঝিতে পারে নাই. :.. .... 

পাঁলিত। তুমি শিক্ষানবিশ_ আমি এ সব. কাজে অভ্যস্ত । 
এক্ষণে বল তোমার ভাবী স্বামীর সহিত কি কি কথাবার্তা হইল? 

এমিলা। বলিতেছি__ আগে আমার.বিপদের কথা শোন--- 

পাবিত। আমি সে সমস্তই জানি--এখন দত্ত সাহেবের 
সহিত বে যে কথাবার্তা হইয়াছে, বল শুনি! 

বিশ্বয়ে নির্বাক হইয়া যুবতী পালিতের মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিল। পরে কহিল, প্বল কি! সমস্তই জান ? 
কি প্রকারে জানিলে $” 

পাঁলিত। আমাদের পাশ দিয়! একটা সাহেব গেল দেখিয়। 





থাকিবে-__ 
এহিলা। হাঁ ই রি সময় (তোমার সহিত কি ইযাঁর! 
কিছ গেল। কে ও? 


পালিত। বা রন দূ 
এমিলা। ও কি প্রকারে জানিল? | 
পালিভ। সেই সময়ে জেলখানায় উপস্থিত ছিল। 
এমিলা। কৈ জামি ত উহাকে একৰারও দেখি নাই। 
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নানি ধুর দেখিয়াছ_-ী তোমার হীরামন বিবি 
সেই মেয়ে-গোয়েলা। |. 

এমিলা। - পালিত! ভুমি. আমায় আশ্চর্য! করিলে। 
3 সেই ছে গোনা কি জাদ বমি খোল হানা 
আসিতেছে! 

পাঁলিত। সত্যই তাই। হীরামন পুরুষ বা স্ত্রী জি 
কেহ তাহাকে চিনিতে পারে না কিন্ত বাস্তবিক সে স্ত্রীলোক । 
সে যেমন পুরুষ সাজিতে পারে, আমিও সেইব্বগ স্ত্রী সাজিতে 
পারি। 
এমিলা। তাহা! হই প্রধান কোথায় কান ছিল, 
হীরামন জানিত? 

পালিত। নিশ্য়। এক্ষণে বল তোমার সহিত দত সাহেৰের 
কি কি কথাবার্তা হইয়াছে? . 

এমিলা সমন্তই বলিল। শুনিয়া পালিত ডি “তাহা 
হইলে, তিনি পত্রথানা পড়েন নাই ?” 

এমিলা। না। কিন্তুপালিত তুমি কে? তুমি তলামান্য 
লোক নও -তোমার স্বরূপ পরিচয় কি দিবে না? 
পালিত) সময়ে দ্িব। এখন কিরূপে তোমাকে নির্কিগ্্রে 
বাটা রাখিয়া আমিব_-তাই ভাবিত্বেছি। টেণে আমাদের 
যাওয়৷ হইবে না! 

এই সময়ে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শোন! গেল। পালিত 
কহিল, প্র তাহারা আসিতেছে । এমিল! ভয় পাইও ন|। 
যদি কোন কিছু দ্বটে--সাহম হারাইও না।” 
: তাহারা সে রাস্তা ছাড়িয়া, অন্ত রান্তায় গিয়া পড়িল 
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অনুসরণকারীরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া! আসিতে লাগিল। পালিত 
আর একবার পশ্চাত্তের দিকে চাহিয়া! কহিল, প্থাহা ভাবি- 
যাছি, তাহাই ঠিক- স্বয়ং রায় সাহেব. জাল পিউ সাহেবের 
সহিত আসিতেছে। পুনরাক বলিতেছি, তয় পাইও না। স্মরণ 
থাকে যেন, আমি তোমার দি, হি জন্ত 
আসিয়াছি !” ও 
.. এই - সময়ে, অঙছবরপকারীযা আনে, বিকট হইয়া, 
পথ অবরোধ করিয়া দীড়ীইল এবং কায. কহিল, টন 
এদিকে একট! কথ! শুনিয়া যাও 1”... 
. পালিতের ঈঙ্গিতে এমিলা, আসিল। দ্বার, জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"তোমার সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটী কে?” | 
» গ্রমিলা।: সে সংবাদে তোমার. কোন আবস্তক নাই। 
আমাকে এত উত্যত্ত,। এত অপমানি,. করিয়াও কি' 
তোমার মনম্বাদনা পূর্ণ হব ৬ পর ছাড়--আমরা 
যাই। ঃ 
. বায়। এখনই: তোমার মহ কি! আমার কন্তা 
হত্যাক্ন তুমি 'সহায়তা করিয়াছ--তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার 
ভন্ত ওয়ারেন্ট বাহির হইক্সাছে।: ইন্ল্পেক্টর সাহেব ইহারই 
নাম এমিল! - গ্রেপ্তার করুন। . | 
সঙ্গের লোঁকটী এমিলাকে ধরিবার জন্ত হস্তপ্রসারিভ 
করিয়া -কহিল, : প্কুমারী তুমি. আমার বন্দী!” 
- পালিত উভয়ের মধ্যে দীড়াইয়া কহিল, “জামার এই 
নক গ্রেপ্তার করিবার ূ্বেশ তোমার পরোও়ানা 
দেখাইতে হইবে!” . 
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ইন্সপেক্টর. সাহেব রাগাৰিত, হা কহিলেন, «কে তুমি ? 
পুলিসের কর্তব্য কাজে বাধা দাও রশ ্‌ 

পালিত। আমি. কোন. বে-আইনি কাঙ্গ করি নাই। 
কেবল তোমার ওয়ারেউখানা দেখিতে চাহিতেছি। 

ইন্‌। তুমি এখন সরিয়া লীড়াও-_ভোমার সহিত ৰা 
বাক্যবায় করিবার আমার সময়: নাই! ৃ 

পালিত। আমিও বিজ, হয় আরে বাহির কর, 
নয সরিয়! দাড়াও । 7 

: ইন্‌। ওয়ারেট থাক, আর, নাই থাক, উহাকে আমার 
সহিত যাইতে হইবে ।, 7 

এমিলা কিছু ভীত হইন্কা পড়িল। পালিত পকেট হইতে 
এক্টা পিস্তল বাহির করিয়া পরুষস্বরে কহিল, “খবরদার 
গায়ে হাত তুলিও না!” 

জাল ইন্সপেক্টর ছুই হাত অন্তরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 
*এ কথনই স্ত্রীলোক নয়-_নিশ্চয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ 1” 
. পালিত প্রত্যুত্তরে কহিল, “এখনও বলিতেছি সরিয়া দাড়াও, 
নচেৎ দেখিবে শয়তান স্বন্ং আকিভূতি হইয়াছে” . 

এইবার মিষ্টার রায় কর্কশকঠে কহিলেন, “তুমি যেই 
হও- পুলিস কর্খরচারীফে তাহার কর্তব্য কর্মে বাধা দিও না__ 
সরি! দাড়াও, নচেৎ তোমায় ইহার জন্ত অনুতাপ করিতে হইবে !” 

পালিত্ের চক্ষু একবার অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জলিয়' 
উঠিল। তীব্রকষ্ঠে কহিল, “ওয়ারেন্টের অছিলায় এই অসহায় 
(যুবতীকে নির্যাতন করিলে, ভোমাকেও কম অনুতাপ কন্পিতে 
হইবে না মিষ্টার হারিশ।” 
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: মুহূর্ভে মিরার রায়ের দুখখানি. গখাইয়। গেব। এত দত্ত, 
এত তেজ সব লোপ পাইল।: বিককঠে কহিলেন, দমিষ্টার 
হারিশ 1-কে তুছি?” 2: ৃ 

পালিত কহিল, দেই হই, নর এন, নিজ, না 
তোমার নাড়ী .নক্ত্র. আমার. অজ্ঞাত নাই? এই সময়ে সমর 
থাকিতে সরিয়া দাড়াও 1% .. রি ৃ 
: এই দময়ে অদূরে. একখানা স্কট ডিভি 
তন্দর্শনে মিষ্ভার রাফ আনন্দিত. হা কলের, «এই. ষে 
সরিতেছি!” | | | 

কয়েক মুহূর্তের জন্ত ভার নীরব। নন আসিয়া 
সাহাদের পার্খে দঁড়াইল এবং..গাড়ীগ, : মধ্য হইতে দুইজন 
লোক নামিয়৷ পড়িল। মিষ্টার রায় কহিলেন, "আপনারা 
ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। এই স্্রীলোকুটা একজন পুলিস, 
কর্মচারীর কর্তব্যে বাধা দিতেছে” 

আগন্তকদ্য়ের মধ্যে একজন কহিল, “কে আইনত 
গ্রেপ্তারে বাঁধা দিতে সাহস করে? তুমি?” 

পালিত কোন কথা না বলিয়৷ সরিয়! দীড়াইল। ডট 
বায় কহিলেন, - "কেমন এখন আর বাধা দিতে পারিলে না? 

প্রালিত কহিল, . “সময়ে আমিও বুঝিয়া লইব।” 

তখন মিঠার রায় নবাগতঘয়কে. এমিলাকে গ্রেপ্তার করিতে: 
আদেশ করিলেন। পুলিসকর্মচারীঘয় তাহাকে ধরিতে অগ্রসর 
হইল। তন্দর্শনে এমিলা! ভীতে হইয়া কহিল, “পালিত! 
ইহারা যে আমাকে -ধরিতে .আসিতেছে-তুমি, শীন্ব লোকের 
জ্গাহায্য আর্থনা কর।”, 
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| তৎক্ুবণে িষটার রায় কহিলেন, ৭ওঃ তাহা [হল এই 
ছলবেশিনী জেলভাঙ্গা পালিত সাহেব। ধর লে রা 
হাতে হাতকড়া পড়াইয়া দাও!” রর 

, পালিত বাধা দিবার. ষ্ঠ করিল) রায় নি গর্জন 
করিয়া উঠিলেন। তখন, পুলিসূকর্গিরীহর এমিল| এবং পাঁলি- 
তকে ধরিয়া ফেলিল। : পালিত, বাধা দিবার চেষ্টা করিল 
কিন্তু পারিল না। একজন তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়া 
দিল। এমিলা কীঁদিরাই: আকুল। সাত্বনা৷ বাক্যে পালিত 
কহিল, ণ্ভয় হি রাই স্থানে বারি হইলেই 
মুক্তি পাইবে।” 

কর্মচারী াািকে: ইরা গাড়ীতে পুরিল। মিষ্টার 
রাস কর্মচারীদিগের কানে কাঁনে কি বলিয়া দিলে, তাহারাও 
গাড়ীতে উঠিরা ৰসিলেন এবং কোথায় গাড়ী লইয়া যাইতে 
হইবে বলিয়া দিলেন। গাড়োয়ান গাড়ী হাকাইয়া দিল। 
রায় ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, দি সাবধান-_লোক্ট ভারি 
শয়তান 1” 

অনুচ্চস্বরে মৃছু ভাসিয়! পানি কহিল, “সাঁবধানের টা 
হইবে না!” তখন গাড়ী রায় এবং তাহার অন্থুচরের নিকট 
হইতে অনেক দুর চলিয়া গিয়াছে। পালিতের উত্ত কথা 
গাড়ীর মধ্যে একট! হাস্য-কোলাহল, উশ্রিত হইল। এমিল! 
শিহরিয়া। উঠিল। একি? এ আবার কি রঙ্গ? ৃ 

পালিত কহিল, “হরি বাবু! হাতকড়াটা খুলিয়া দিন ?*- 
এমিলা৷ অবাক! পাঁলিতের সহসা কি বাতিক বৃদ্ধি হইল 
নাকি? ৰলেকি? কিন্তু বাস্তবিকই খন হরি বাবু তাহার 


১০৪ বিপন্ন-ব্যারিষারি। 


হাতের হাতকড়া খুলিতে লাগিল, তখন আর তাহার বিশ্বয়ের 
পরিনীমা রহিল না। হাসিয়া পানি, (কহিল, “এমিলা তুমি 
নিরাপদ !” 

অশ্রমি্ লোচনে এমিলা কহিল, পবন কি! কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি ন1 |”. 

তখন একজন, রমণীকণ্ঠে. উত্তর করিল, : 'প্ৰুঝিবে আর কি 
কুমারী! মিষ্টার বায় বড়, ূর্ঘ এবং চতুর: সুইলেও, . আজ 
বড়ই ঠকিয়াছে। আজ তাহার স্থার, চারিিকে! কেমন 
তোমার টুপির ঠিক মধ্য রে, কাগজ, খাঁন! ছিল, 
পাইয়াছ্ধ ত ?৮ ৪২) ট 

সবিস্বয়ে এমিল! কহিল, টা কে? 

উত্তর হইল, “আমিই সেই মেরে- গোয়েন্দা হীরামন বিবি। 
এই লও ভাই তোমার ঘড়ী-_আমার আবস্তক নাই!” 

এই বলিয়া হীরামন বিবি এমিলার হস্তে ঘড়ীটা প্রত্যর্পণ 
করিলেন। এমিলা' কহিল, “কি সর্বনাশ! তাহা হইলে, 
কাগজখান! কোথায় ছিল, তুমি প্রথম হইতেই নারি ?% 

হীরা। হা। *স্ঠি 

এমিলা। ওঃ এতক্ষণে বুবিয়াছি.- কেন তুমি আমাকে 
টুপিটা টেবিলের উপর রাখিতে বলিয়াছিলে। “যুবতীর মঙ্গে 
কোন কাগজপত্র লুকান নাই”-_বলিয়া আমাকেও রক্ষা করিলে- 
নিজেও কৌশলে মিথ্যা বলিলে ন! । 

হীরা। ঠিক তাই। 
.. এমিলা। কিস্ত তোমরা রায়ের, আদিকার এ সকল 
'অভিসন্ধি কিন্পপে জানিতে পারিলে ? 
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হীরা। সে মব. তোমার গুনিয়া কাজ নাই--ও আমাদের 
একটা গোপনীয় বিষয়! | 

এমিলা। হান বিশ্বাস তোমরা! তাহারই লোক-__তাহারই 
জন্ত মামাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ! ] 

হীরা । তা ব্‌ই আর কি. 
এমিলা। আমর! চর 

পালিত কহিল, “তোমার বাড়ী!» 


দায়রার বিচার । 


ক্ত ঘটনার পাঁচদিন পরে, একদিন ফন্ধ্াার পুর্বে এমিল! 
তাহার উপরকার কক্ষে একাফিনী বসিয়া আছে। তাহার 
পিতামাতা কার্ধযান্তরে কোথার বাহিরে গিয়াছেন,_-বাড়ীতে 
এক পরিচারিকা ছিন্ন আর কেহ নাই। 

পরিচারিকা আমির! সংবাদ দিল একটা ভদ্রলোক দেখা 
করিতে আসিয়াছে । এমিলা কহিল, প্বল গিয়া, এখন আমি 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিৰ না।” | 

পরিচারিকা চলিয়া! গেল এবং ফিরিয়া জাসিয়! কিল; 
“সাহেব দেখা না করিয়া কিছুতেই রি ১৮০১৫ নাম 
নাকি হীরামন।” 


১০৪ বিপন্নব্যারিষ্টার। 


এমিল! চমকিন্া উঠিল। ভাবিল, স্ত্রীগোয়েন্দা হীরামন, 
ছগ্সবেশ ধারণে বড়ই স্থুনিপুথা, সম্ভবতঃ দেই পালিতের 
নিকট হইতে কোন সংবাদ লইয়! আপিয়াছে। এমিল! তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত নীচে লামিয়া চলিল। 
বৈঠকখান! গৃছে প্রবেশ করিয়া, কআগন্তককে দেখিবামাত্র. 
এমিলার সর্বাঙ জঙিয়৷ গেল। যে. ব্যক্তি ব্যারিষ্টার পিউ 
সাহেবের নাম জাল করিয়া, ছইবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, 
আগন্তক সেই জাল পিউ সাহেব। তাহাকে, দেখিবামাত্র 
কুমারী কর্কশকঠে কহিল, *প্রতারক-ধূর্ত__আমি তোমার 
প্রতারণা, জানিতে পারিয়াছি-_দূর হও, আষার বাড়ী হইতে |” 
যুবতী তাহাকে বহিস্কত করিয়া দিবার জনক, লোকের 
সাহাব চাহিতে দ্বারের দিকে অগ্রবর্তিনী হইল। পিউ সাহেব 
গর্জন কবিয়া। কহিল, “খবরদার একপাও নড়িবে না__নড়িলেই 
বিপদে পড়িবে !” 
ঘ্বণাভরে নুন্দরী কহিল, শকি এত স্পর্ধা তোমার- 
আমার বাড়ীতে আসিয়া আমাকে শাসাইতেছ ?% 
আগম্ক। তুমি আমার কথ! না শুনিয়! যাইতে পারিবে না । 
 এমিলা। আমি তোমার মত প্রবঞ্চকের কথায় কর্ণপাহ 
করি না। 
আগস্তক। তুমি জাল পিউ সাহেবের কথায় কর্ণপাত না 
কর,নাই করিবে, আমার ্রক্কত নাম জানিতে গারিলে ত 
আমার কথা 'শুনিবে ? 
এমিলা। তোমার প্রকুত নাম কি? 
আগনস্তক। পালিত! 


(চ্ুরদশ পরিচ্ছেদ। ১৭ 


এমিলার আপাদমন্তক কাশিযা চি বলিল, “কি 
বলিলে 1” 

আগস্তক মাথার, পদ হই একট দিবা যুবতী বিশে 
নির্বাক। পালিত কছিল, “তুমি একটু সুস্থ হও-_-তাহার 
পর তোমার সহিত কথাবার্তা কহিব।” 

এমিল!। কিন্ত পালিত, তুমি মুহূর্তে মুহূর্তে এই রকম 
বিভিন্ন বেশে আসিয়া আমাকে ভয় দেখাও কেন? াপতবিক 
আমি বড় তয় পাইয়াছিলাম। ঠা 

পালিত। আমার. আজিকার বেশটা কেমন হইয়াছে, 
একবার দেখাইতে 'আসিম্লাছি। যদি অবিকল হইক্গজা থাকে, 
আমি এই বেশে একবার সিংহ-বিবরে প্রবেশ করিব।, 

এনিপা শিহরিয়া। উঠিল। কহিল, পপাঁলিত অমন ছুঃসা- 
হসিক্ষ কাজ করিও না। আমি তোমার ছগ্লাবেশ ধরিতে পারি, 
নাই বলিয়া, তাহারাও যে, প্রতারিত হইবে, তাহার কোন 
কারণ নাই। সে শক্রপুরীতে প্রবেশ করিলে, তাহারা তোমায় 
জীবিত ছাঁড়িবে ন7া। তোমাকে খুন করিবার জন্ত দিনরাত 
চারিদিকে গুপ্ত তুরিতেছে_তুদি কান, সাহসে সেখানে 
ৰাইতেছ ?” 

পালিত।. দায়রার বিচারের দিন নিকটবর্তীঁ। জ্ঞানদাকে 
বাহির করিতে না পাঁরিলে, আমর! কোনক্রমে দণ্ত সাহেবকে 
বাচাইতে পারিৰ না। আমার বিশ্বাস জ্ঞানদা তাহার পিতার 
বাড়ীতেই কোন স্থানে গোপনে ৰাঁস করিতেছে। বিপদ 
দেখিয়া! পশ্চাৎপদ হইলে, উদ্দেস্ সিদ্ধ হইবে না.। এখন. 

আমার এখানে আসিৰার উদ্দেস্ত শোন। 
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এই বলিয়া পালিত পকেট হইতে শীলমোহর করা একটী 
পুলিন্দা বাহির করিল এবং উহা ধুবতীর হস্তে দিয়া কহিল, 
প্যদি আমি শক্রপুত্পী হইত 'বাহির হইতে না পারি-যদি 
তোমারা আমার কোন সংবাদ না পাঁও - আমার, মৃত্যুসংবাদ 
প্রচারিত হইবার এক বশর পরে, উক্ত পুলিন্া খুলিয়া, 
উহার মধ্যে কতকগুলি পত্র দেখিতে পাইবে পত্রগুলি নির্দিষ্ট 
স্থানে পাঠাইয়া.দিবে-_কিন্ত একবৎসরের মধ্যে কিছু করিবে না।» 

এমিল। সম্মত হইল। পালিত : পুনরায় কহিল, “যদি 
আমার কোন সংবাদ না পাও__ধদি আমি বিচারের পূর্ব 
উপস্থিত হইতে না পারি, মেয়ে গোয়েন্দা হীরামনের সাহাধ্য 
লইবে। আমাকে ধেমন বিশ্বাস কর--তাহাকে তেমনি বিশ্বাস 
করিতে পার। আমা অপেক্ষা সে চতুর এবং কাধ্যদক্ষ। 
সে প্রাণপণ ঘত্ধে তোমাকে সাহায্য করিবে” ঃ 

এমিলা পুনঃ পুনঃ তাহাকে - বিপদসস্কুল কার্যে প্রবৃত্ 
হইতে নিষেধ করিতে লাগিল। পালিত সে কথায় কর্ণপাত 
ন! করিয়া, আর একখানাপত্র বাহির করিয়া! কহিল, প্বিচারের 
দ্বিতীয় দিন যদি. আমি আদালতে হাজির না হই, যে কোন 
রূপে এই পরুখানা দত্ত সাহেবের হস্তে প্রদান করিবে।” 

এমিলা সম্মত হইলে, পালিত প্রস্থান করিল। 

0 গু ্ গ রগ 

দণ্ড সাহেবের বিচারে উপলক্ষে দায়রা আর্দালত আজ 
লোকে লোকারগ্য। করোণারের বিচারের দিন যেয়ে সাক্ষী 
ধেমন যেমন এজাহার দিয়াছিল, আজও তাহাই হইল। নাং 
দে দকল এ স্থানে আর উল্লেখ করিলাম লা। 
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ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী লইতেই প্রথম দিন 
রা গ্নেল। দ্বিতীয় দিনে ঘত্ত সাহেবের এজাহার গৃহীত 
বং জেরা হইল। পালিত আসিল না। এমিলায় পিত! 
কেট উপস্থিত ছিলেন, কুযোগ্রমত পালিতের পত্রখানি তাহার 





বিচারে আপনা মোৰ, সাবান হর- ালির ছকুম হয়-_ভন্ব 
কষরিষেন িনডি। লয়ে ব্যামি আপনাকে রক্ষা করিব। 
পালিত |” 
দত্ত লাহে পানি পাঠ ক্করিয়া, পকেটের মধ্যে রাখি! 
দিলেন। | 
পর দিব গুলা কোট বলল । আনামীর কৌন্দলি তাহার 
মকেলের নির্দোধিতা সপ্রমাণ করিবার জন্ত ঘথালাধ্য চেষ্টা 
করিলেন কিন্তু কোন ফল কলিল ন1। ছুরির বিচারে আদামীর 
কাঁসির হুকুম হুইল। দক্ডীক্ঞা শুনিয়া, তত লাহেব কিছুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না! স্থির ঘীর পদধিক্ষেপে প্রহরীবেষ্টিত 
হইয়া, নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতে ক্বান্ধাকক্ষে প্রস্থান করিলেন । 
যথাসময়ে সংবাদ এঙ্জিলার নিকট পৌছিল। . গুনিয়াই 
হতভাগিনী সুচ্ছিত হুইয়। পড়িল। অর্দঘণ্টা পরে হদিও তাহা 
লংব্ঞা সর হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবল অর আসি। 
লে অরে তীহাকে প্তাহ কাল শয্যাগত থাকিতে হইল । | 





(৯১ 


১১০ বিপন্ন-ব্যারিষটার ৷ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। 
ঝট চারটি রর ১ 


. কাল! ভিক্ষুক 

রোগ মুক্ত হবার, পাঁচ সাতদিন -পরে একদিন অপরাহ্ণ 
এমিলা বাটীর বহি্বণরে একখানা! চেয়ার পাতিয়া বলিয়া আছে। 
তাহার শরীর এখনও অতিশয় দূর্বল এবং শীর্ঘ। । 

প্রদোষ তপনের কাঞ্চনরশ্মি সনু বক্ষণিরে পড়িয়া, ধীর 
পবনে কেমন আন্দোলিত হইতেছিল,_কষুজ ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সমূহ 
বর্ণ বৈচিত্র্ে. গগনতল সুশোভিত করিয়া, : কেমন ছুটাছুটি 
করিতেছিল-_শীর্ণ। ছূর্বলা! এমিলা বসিয়া বনিক তাহাই দেখিতে- 
ছিল, আর ভাবিতেছিল, পালিত কি যথার্থই মরিয়াছে? 
নরিয়াছে বৈ কি-না মরিলে এত দিন নিশ্চয় আসিত! 
হা তবে আর দত্ত সাহেবের উদ্ধার হইল না! 

এমন সময়ে এমিল! দেখিতে পাইল, সম্মুখের. পথ ধরিয়া, 
কে একজন বৃদ্ধ মুসলমান অতি ধীরে লাঠির উপর ভর দিয়া 
চলিয়' যাইতেছে । বৃদ্ধ ছুই এক পদ অগ্রসর হইতেছে, 
আর কিয়ৎক্ষণ লাঠির উপর তর দিয়া বিশ্রাম করিতেছে। 
পথশ্রমেই হউক অথবা বার্ধক্যবশতই হউক হ্তপদাদি ক্ষণে 
ক্ষণে কম্পিত হইতেছে। ক্ষীণ দৃষ্টি-চোথে চলমা আটা. 
বদ্ধ অতি বীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে, এমিলার বাটার সমস্থ 
পথে আসিয়া উপস্থিত হইল . এবং ।তাহাকে তথায় উপবিষ্ট 
[6 খয়া, কাপিতে কাঁপিতে তাহার নিকট মাটীতে বসিয়া পড়িল । 
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্বতাবসরল৷ এমিলা জিন করিল দ্ধ! তুমি কি বড়ই 
কান্ত হইয়াছ?” .. ; 

বৃদ্ধ অতি গ্রে ক, শা মা! সমস্ত দিন শি 
হয় নাই!” +. : মিহি 
এমিলা। হননি খাই রি 

বৃদ্ধ।. কিছু দয় করিয়া, বাউল একটু বন পাইন 
এই সময়ে এমিলার মা বাহির হইয়া লিসা করিলেন, 
“কে ও এঁমিলা 1”. টি 

এমিলা। একজন. ড় পথিক, পরিসর হইয়া, এইখানে 
একটু বসিয়াছে। উহাকে. ক্ছি খাবার আনিয়া: দাও, আহ! 
উহার সমস্ত দিন আহার হয় মাই। 

বিবি সাহেব অনেকক্ষণ, তাহার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া 
্রিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কত দুর হইতে আসিতেছ ?” 

ভিক্ষুক পূর্বববৎ ক্ষীণন্বরে কছিল, “বনুদুর হইতে ।” 

বিবি। তোমার বাড়ী কোথা? . 

ভিক্ষুক। বাড়ীঘর কিছু নাই মা! একজন আত্মীয়ের 
বাটীতে রাত্রিতে শুইয়া থাকি-_-দিনের বেলায় এদিক ওদিক 
করিয়া ঘুরিয়া রেড়াই। সবই ছিল মা, এখন আর কিছুই নাই! 
মাতা কন্তার. কানে কানে কহিলেন, পলোকটার চাহনি 
যেন কেমন ধারা । আমার বোধ হয়, কোন বদমায়েস ছম্মবেশে 
আসিয়াছে।” ৃঁ 
. প্রতিবাদ করিয়া কন্তা/ কহিল, “না মা! বুড় মান্য 
ক্ষুধার্ত হইয়া, আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিছু খাইতে 
দাও। 'আমার ত কোন সন্দেহই হয় না ।” | 











১১২, বিপন্ন-ব্যারিষ্টায়? 


বিবি সাহেব পুনরার কহিলেন, প্যাহাই হউক, আফি 
উহাকে কিছু খাবার আনিয়। দিতেছি), -ত্মি কিন্ত খুব সাবধানে 
কথাবার্তা কহিবে। যেরূপ সময় কোন অপরিচিতকে আমার 
বিশ্বাস হয় নী।” 


এই বলিয়া তিনি বাটীর 
কিছু খাদ্য আনিয়া দিলেন।  বৃন্ধ খাইতে 'লাগিল। বিবি 
০:৬৮ 





কথার কথার বৃ বিজানা করি) প্তোমার পিতা কোথায় ?৮ 

এমিলা। তিনি সুরে শি়াছেন। বোধ হয় আজ আর 
রাত্রিতে বাড়ী আসিবেন না) ১ 

তৃদ্ধ। রাত্রে বাঁড়ী আসিৰেন না? 

এমিল। না! কেন? | 

বৃদ্ধ। তাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতাম। আমি আর 
এক সময়ে আসিব। রে 

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ দরে দবীরে গাত্রোথান করিল এবং 
বরাবর সঙ্গুখের রাস্তা! ধরিয়া চলিয়া! গেল। এ রাস্তার যেখানে 
মোড় 'ফিরিতে হয়, ভাহার অদুরেই পথের ধারে একটা প্রকাণ্ড 
অশ্থ বৃক্ষ। তাহার চারিধারে ই্টক দ্বার বীধান। বৃদ্ধ.পরিশ্রান্ত 
হইয়া, সেই বৃক্ষতলে বসির! পড়িল। ৃ 

উক্ত রাস্তার পাশ দিয়াই আর একটা গলিপথ গিয়াছে। 
সহসা সেই পথ. হইতে ছুইজন লোক আলিয়া, তাহার নিকট 
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হা বৃদ্ধ ই দেখিল, এঁ ছটা লোরুই কিয়ৎক্ষণ 
পূর্বে এমিলাদের বাটার সঙ্গ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। 

দা মধ্যে একজন ক শ্বুড় এখানে বসিয়া কি 

দ্ধ নীরৰ। লোকটা পুরা তাহার মুখের নিকট হাত 
দাড়িয়া কহিল, দশুনিতে পাইতেছিস না ?৮ 

বৃদ্ধ এবার বক্তার মুখের দিকে চাহিল কিন্ত সে দৃষ্টি 
সম্পূর্ণ ভাবশুন্ত।. তাহাদের কথ! যে, তাহার হৃদয়ঙ্গম হই- 
যাছে, তাহার দৃষ্টিতে এয়ন কিছুই, বোবা গেল না। লোক 
ঢুইটা পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিল। . 

পুনরায় আর একজন উচ্চকণ্ঠে কহিল, প্এই বুড়! তুই 
বোবা ন! কি?” 

বৃদ্ধ পুনরায় তাহার মুখের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিল, 
কর্ণের নিকট হাত তুলিয়া, ইঙ্গিতে মাথা নাড়িল। তখন 
দ্বিতীয়,ব্যক্তি কহিল, “লোকটা কালা!” . 

প্রত্যুত্ররে প্রথম কহিল, “কালা, না কালা সাজিয়াছে ?” 

দ্বিতীয়। নানা, তোমার বৃথা সন্দেহ। লোকটা পথ- 
ভিবারী--ভিক্ষার জন্ত সেখানে বসিয়াছিল__অন্য কিছু নয়! 

প্রথম। না হে খাঁ সাহেব বোঁঝ না। অনেক সময়ে 
কাল! বোবারাই সর্বনাশ করে। যাহ! হউক, প্রটা বুবিয়াছ ত। 
আজ রাত্রের মধ্যেই, কাজ হাসিল করিতে হইবে! হাজার 
টাকা বকসিস। 

দ্বিতীয়। টাকাটা. হাজার বটে কিন্ত গোয়েন্দা বেট! 
বাচিয়া থাকিলে, আমি এ কাজে হাত দিতাম লা। বেট! 


১১৪. বিপন্ন-ব্যারিষ্টার | 


শয়তান, ঠিক সময়ে হানদির যা, সমস্ত কাগজ পণ্ড করিয়া 
'দিত। 
প্রথম। সে বেটার, ভয়ে ডি পর্ন বহর কাশিস 
গিয়াছিল। এখন চল একটু টানিয়া, _যোগাড়ধন্ত্র করিয়া আশা 
যাউক। দাহেবেরও সঙ্গে আর একবার দেখো করা দরকার। 
তখন লোক দুইজন বরাবর . সরাপের " ' দোকানের দিকে 
চলিয়া গেল। বৃদ্ধও প্রস্থান করিল। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ। 
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কাহার ঞর স্বর ? 

& দিবস সন্ধ্যার পয়, মিষ্টার রায় এবং হেক্টর সাহেব 
রায় সাহেবের প্রকাণ্ড অ্টানিকার নিয্নতলের একটী কক্ষে 
বসিয়া, গ্লাসে গ্লাসে স্থুরা উদরস্থ করিতেছেন, আর প্রুল্প 
মুখে তাহাদের সফলতার কথ! তুলিয়া, হাস্য পরিহাস 
করিতেছেন। ও 

রায় সাহেব কহিলেন, প্রিয় বু আর কি, কাজ ত 
হামিল। অধিকাংশ বাধ! বিদ্মই অতিক্রম করিয়া আদিয়াছি। 
আর ভয় কিসের ?% 

মনের গ্লাসটা টেবিলের উয রাখিয়া হেক্টর কহিল, 
“আছে, এখনও. আছে। এতদিন ত কেবল উদ্বোগপর্কেই 
কাটিয়া গেল-_এইবার ্রন্কৃত প্রস্তাবে কাব্যক্ষেত্রে নামিতে 
হইবে। এখনও অনেক রক্তপাত, খুন, জখম হইবে।” 
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রায়! তোমার প্র কথাগুল গুনিলে, আমার হাসি পায়। 
বাস্তবিক আমি হানি চাপিয়া রাখিতে পারি না। 

হেক্টর। তোমার ধ্পরারণা কন্তাঁটা যদি একবার বাকিয়া 
বসে, দেখিবে তোমাকে 'আমাকে--হুই জনকেই কিছু দিনের 
মত-__বুঝিয়াছ! নি 

রান। বড় মিথ্যা কথা, নয়! সে সর্বনান কোথায় ? 
আমার বোধ হয় মরিয়াছে। ... 

হেক্টর। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ও ছেণড়াটার ফাসির 
পরও যদি ছুঁড়ীটা খোঁচাখুচি আরম্ত 'করে_-তোমার দফা রফা 
করিয়া ছাড়িবে। | | 

রায়। ফাঁসির বখন হুকুম 'হইয়াছে_ তখন ও হওয়াই 
'ধর। আর বাছাধনকে কেহ রক্ষা করিতে পারিতেছে না! 
পুনৰিচারের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্ত কিছুতেই কিছু 
করিতে পারিল না। সামুয়েল বেটা যদি বাচিয় থাকিত, 
কখনই আমরা এ কাধ্যে কৃতকাধ্য হইতে পারিতাম না। 
সে শয়তান বেটা মরিয়া অবধি আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম-_ 
কিন্তু প্র পাগলা পালিত বেটা-_ভাহার প্রেতাত্মার মত দিন 
কতক আমায় বড়ই ভাবাইয়! তুলিয়াছিল। যাউক, সে বেটাও 
গিয়াছে। ্‌ 

“যায় নাই__এখনও তোমাকে  প্রেতলোকে পাঠাইবার 
জন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে !” | 
_. ছুই বন্ধুতেই সবেগে আন ত্যাগ করিয়। উঠিয়। দাড়াইলেন। 
ছুই জনে একবার পরম্পরের মুখের দিকে চাঁচিলেন, তাহার 
পর নিমিষের মধ্যে » সইজনেরই প্রফুল, সহাস্য মুখমণ্ডল 





১১৬ বিপর্ন-ব্যারিষটার 


পাুরবর্ণ ধারণ করিল। অবশেষে মিষ্টার রায় কম্পিতকঠে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, «কে, ও কথ! বলিল ?” | 

হেক্টর সাহেব উত্তর করিলেন, “শয়তান স্বয়ং!” পু 

রায়। তাহা হইলে, আমাদের ধান নি শুনিয়া 
গিয়াছে। .. | 

হেক্টর। তাহাতে আর নোহমাতর নাই- এখন জিজ্ঞাস্য 
লোকটা কে? দেখিতেছ না, জানালাটা ঈষৎ খোলা রহিয়াছে । 
তুমি অপেক্ষা কর-_আমি দেখিয়া আদি লোকটা কে! 

রায়। বৃথা যাইবে--সে এতক্ষণ বহুদুর টলিরা গিয়াছে । 
একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে ? 

হেক্টর। কি? * 

রায়। পালিত বেটা মরে নাই। সে বেটার জীবন 
অভিশপ্র, সে সহজে মরিবে না। সামুয়েল মরিয়াছে কিন্ত 
বেটা তাহার প্রেতাক্মার মত গোয়েন্দা সাজিয়া, আমার আসে 
পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 

এই সময়ে পরিচারিকা ফুলজান আলিয়া সংবাদ দিল, 
ছুইটী লৌক সাঁক্ষাৎকর প্রার্থনা করিতেছে । রায় সাহেব 
তাহাদিগকে আসিতে হুকুম দিলেন । 

লোক ছুইজন অপর কেহ নয়। দে পরিচিত 
হিল খা এবং গোগলা কামার ছন্মবেশে। তাহারা আসিয়! 
চুপি চুপি কি. পরামর্শ করিয়া প্রস্থান করিল। তাহারা বহি- 
দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, আর এমন সময়ে কে তাহাদের 
ফানের নিকট কহিল, “সাবধান |” 

. তাহারা ভয় পাইয়া! পুনরায় বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল 
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এৰং যথাযথ : বিবৃত করিল। শুনিয়া রায় সাছেব সহাস্যে 
কহিলেন, . পাগল আর কি-_একটা হরবোলা পাখী আছে__ 
[9৮8 রি কাজ ই 





ছার টা টি ৃ 
' আসিলেন। 

হেক্টর, কাহলেন, “দেখ বন্ধ! আমার ভাল বোধ হই- 
তেছে না। নিশ্চয়. তোমার বাড়ীর মধ্যে কোন ছন্মবেশী চর 
'ঢুকিয়াছে।” 
". রায়। অসম্তব। আমার বাড়াতে 'আমরা স্ত্রাপুরুষ আর 
ও পরিচারিকা ঝা-পাচিকা ভিন্ন আর কেহ নাই। 

হেক্টর। তোমার ফুলজানের উপর আমার সন্দেহ হয়। 
তাহার ভাবগতিক আমার ভাল লাগে না। উহাকে তুমি 
পাইলে কোথায়? 

রায়। আজ কুড়ি পচিশদিন রি আদার রাধূনীাঁ হঠাৎ 
কাজ ছাড়িয়া দেয়, আমার স্ত্রী একজন পাচিকার জন্ত 
বিজ্ঞাপন দে ফুলজান আসিয়া, তাহার পর হইতে কাজে 
ভ্তি হয়? 

হেক্টর। তাহার সি প্রকৃতি, তাহার অচঞ্চল ভাব, 
তাহার তীক্ষ ঢৃষ্টি আমার কেমন কেমন বোধ হয়। নিশ্চয় 
ও একটা চর। | 

রায়। তাহা যদ্দি হয়_-তাহার কোন কার্যে যদ্দি,সন্দে্ 
হয়, 'তাহার একটা বিহিত করিব। এখন আর রা 
বোতল আন। 


১১৮ বিপন্ন-ব্যারিীর 


হেক্টর সাহেব আর একটা মরাপের বোতল খুলিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এদিকে ফুলজান ইতত্ততঃ সতর্ক দৃষ্টি সশলন 
করিতে করিতে বাটার বাহিরে আদিল। “বাটার পশ্চাতে 
অন্ধকারে সেই কাল! ভিক্ষুক: দীগায় 'ফুলজান 
তাহার নিকট গিয়া ক মগ রারেই_বাও শী 
বাও_ ঘণ্টা ছ্ই. পরে : আমি সু কিক, জমার সহিত 
সাক্ষাৎ” | 

পশ্চাতে কিসৈর সামানত শব হইল, রি ফুলজান অন্ধ- 
কারের মধ্যে মিলিয়৷ গেল।.. হেক্টর +লাহেব আসিয়া বৃদ্ধকে 
চাপিয়া ধরিলেন এবং হিড় হ্ড়ি করিয়া টানিয়া আলোকে 
লইয়া আসিলেম। এদিকে রায়' সাঁছেৰ ছুটিয়া রদ্ধনশালায় 
প্রবেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, ফুলজান 
কাবাব রন্ধন করিতেছে । তথাপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"তুমি এই মাত্র বাহির হইতে আমিতেছ ?” 

অক্লানবদনে ' ফুলজান কহিল, “হুজুর! মাংস চাপাইয়া 
আমার নড়িবার সবকাশ নাই। আমি ত এখন বাহিরে 
যাই নাই।” | 

রায় সাহেব তাহার মুখের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে চাহিলেন 
সে মুখে কিন্তু কোন উদ্বেগের চু পরিলক্ষিত হইল না। তিনি 
তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, বাহিরে আনিয়া দেখিলেন, 
হেক্টর সাহেব একজন বড মুসলমানকে লইয়া টানাটানি 
করিতেছে । 

উভয়ে মিলি. তাহাকে বহু প্রশ্ন করিলেন কিন্তু তাহার 
একটারও উত্তর পাইলেন মা। বৃদ্ধ কেবল বলিতে লাগিল, 
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“সাহেব! তোমরা কি বলিতে হ্ছি শুনিতে 
প।ইতেছি না” ” 
. মিষ্টার রার হে্টরকে কিসে, ও কে ছড়ি ডি 
উহার হারা, আমাদের কি অনিষ্ট ছইবে |”. | 

হেউর। অনেক, হইতে পাঁরে। বাট তোমার বাড়ীর 
পশ্চাতে কাহার সহিভ কথা কহিতেছিল, আমি স্পষ্ট শুনিক়াছি । 
আর একটা লোক যে অন্ধকারে কোথায় সরিয়া :পড়িল, 
কিছুই দেখিতে পাইলাম না৷ 

রায়। তবে এক কাজ কর, উহাকে রাত্রির মত এক 
স্থানে আটক করিয়া রাখ। রা 

হেক্টর । উত্তম পরামর্শ সাবধানের বিনাশ রী ও 
্রক্কত কালা নক্ব__পরূপ ভাণ হিসি | 

“আশ্চধ্য নয়!” 
_ উভয়ে পুনরায় শিহরিয়! উঠিলেন। কে যেন ঠিক তহা- 
দের পদনিয়ে ভূগর্ভ হইতে কহিল, প্আশম্চর্যয নয়!” . 

বৃদ্ধ পূর্বববৎ নির্বাক। ভাবহীন ঢৃষ্টিতে তাহাদের মুখের 
দিকে চাহিয়া দঁড়াইয়! আছে। তাহাদের কোন কথাবার্তা 
তাহার কর্ণে প্রবেশ করিছে-_তাহার বাহ ভাবে এমন কিছুই 
বোঝা যায় না। 

সহসা আবার কে কহিল, *বিধাতা বিরূপ !” 

এবার সে স্বর যেন কীপিয়া কীপিয়া, ছাদের উপর হইতে 
আমিল। নিমিষের মধ্যে পরম্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া, একজন 
ছাদের উপর, অপর রন্ধন শালায় চুটিলেন। ] 
ছাদের উপর কেহ নাই-পাঁকশালে ফুলজান কাবাবের 


১২০ বিপক্ন-ব্যারিষ্টার । 


হাড়ি নামাইতেছে। উভয়েই বিফল 'মনোরথ হইয়া নীচে নামিয়া' 
আসিলেন। কিন্ত বৃদ্ধ কই? বুদ্ধ চলিয়া গিয়াছে 

আলোক লইয়া উভগনে বাটার: বাহির হইয়া পড়িলেন। 
বহ অন্থুন্ধানেও বৃদ্ধের কোন চিন পাঁরয়া গেল না!। " | 





বিপদ বন্ধু] . 
সন্ধার পর হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা ধাইতেছিল। 
্াত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, ছুনিষিড় :ঘনঘটার আকাশমণ্ডল 
ততই সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। রাত্রি নয়টার পর হইতে প্রবল 
বেগে ঝড় আরস্ত হইল। মধ্যে 'মধ্যে ছুই এক ফোটা বৃষ্টি 
পড়িতে লাগিল। 
সেই ছূর্যযোগের সময় জান মাথায় করিয়া, ছুইঞ্জন লোক 
হাণ্টার সাহেবের বাটার নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রাচীর 
উল্লজ্ঘন করিয়া, উদ্যানের মধ্যে. প্রবেশ করিল। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, হান্টার সাহেব অদ্দা বাড়ীতে নাই। 
এমিলা তাহার মিজের কক্ষে শয়ন ক্রিয়্াছিল। হূর্ব য় 
তাহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে মূ করাঘাত করিল । 
এমিলার ৬খনও নিত্রা আসে নাই--মনে করিল, তাহার 
মাতা ডাকিতেছে, সেই অন্ত তাড়াতাড়ি এ দ্বার খুনিযা 





টা 
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. আগে বিকটাকার ইবি দারা । যুবতী 
যেমন জীকার-করিযা মার কু ক়িতে যাইবে, অনি হিজুল খাঁ 
তাহার উপর. লাফাইন পড়িল' এবং ক্ি্রহান্তে! তাঁর মুখে 
একখালা রুমাল পৃরিদা দিপ।.. অপর পাব একখানা কমালে 
খানিকটা ব্লোরাফ্ চাবিয়া-. “হজাপিনীর নাসিকার উপর: 
চাপিয়া ধরিল। যে অবিগ্ষ ভাধার/সংজা লোপ পাইল। 
একজন ৃপ্তচেতনা _হুঙ্গায়ীর মিকট দীড়াইয! রহিল, অপর 
নিঃশবে কক্ষের মধ্যে পরেশ রিক্সা, সুল্যবান' ধাধা সন্মুখে 
পাইল, একখানা কাপড়ে বাধিয়া লইঃ্া বাহিরে আঁসিল। তখন 
পাশুতবয় যুবতীকে বাটার" বাহিরে' লইয়া যাইবার জন্য যেমন, 
পুনরায় তাহাকে ধরিতে শেপ, অমনি ফেঁ একজল তাহাদের 
প্চাৎ হইতে জীমূভমন্্রররে কহিল, প্থবরঘার পাঁষণ্ডেরা ! 
যুবতীকে স্পর্শ ফরিলেই মরিতি!” 
ভীত চকিত হিঙ্গুল খা এবং গৌঁপলা কারীর, শশব্যন্তে 








যুবতীকে ত্যাগ করিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া দাড়াইল। . কক্ষ মধ্য্থ 


আলোকরশ্থি মুক্ত দ্বারপথে দাঁলানের' সেই স্থানে আসর 
পড়িয়াছিল এবং সেই মুহূর্তে চতুদ্দিক আলোকিত করি, 
কঠোররবে দিখবলয় কীপাইয়া' একবার চপবাঁ চমকিয়া উঠিল। 
পাহশুদ্য় দেখিল, সেই: কাপা ভিঙ্ষুধ-তাহান ছুই হাতে 
কালাস্তকের নহচর তুল্য বঙ্জামিবর্ধী হই পিশুল। 
হিচ্ছুল খা সভরে বলিঙ্বা উঠিল, “গোপন ! সেই কলা! বুড় !” 
কাল! বুদ্ধ প্রস্ুত্তরে, কহিল, প্পকল" সমগন আঁমি' কালা 
থাকি না, এক এক সময়ে আমার অবশশতির তীকিতা 
০০০০7855955 এ 
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বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়াই “এ কথা বলিল। বাস্তবিকই তাই__ 
পরমূহূর্তে একটা বালক আলিঙ্াা ভাহার' পার্থ দঁড়াইল। 
এই স্ময়ে কথাবার্তার শব পাইয়া, আলোক : হস্তে হান্টার 
পত্রী ৰাহির হইলেন এবং এ সকল লোককে তথায় সমবেত 
দেখিয়! চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই ভীৎকারে : এাঁধলা 
চেতনা পাইয়া, উঠিয়া বসিল এবং. লেও ভন্বে চীৎকার করিয়া 
উচিল। বৃদ্ধ স্বাভাবিক স্বরে কহিল, দ্এমিলা চুপ কর এবং 
তোমার মাতাকে নিরন্ত হইতে বল--ভয় নাই,আমি আসিয়াছি।” 

“কে তুমিঃ পালিত !”-_বলিক্লা! এমিলা উঠিয়া ঁড়াইল। 
বৃদ্ধ কহিল, «ই! তুমি সরিয়া দাড়াও । যাঁও রঙগু ! হিগ্কল 
খার হাতে বাল! যোড়াটা পরাইয়া দ্বাও!” ্ 

- প্রত্থতক্ত রঙ্বজান দ্বিরুক্তি না করিয়া, প্রভুর আদেশ পালন 
করিল। গোপলা কামার অবসর বুঝিয়া পলায়ন করিল__ 
পালিত তাহাকে কিন্তু বলিল না-। 

এমিলার মাতা বিবি হান্টার কহিলেন, প্তুমিই 'না সম্বণার 
সমদ্ধ আসির়াছিলে ?. এ সব ব্যাপারখানা কি? আমি কিছুই 
বুঝিতে. পারিতেছি ন1 1 

পালিত। আপনার স্বামী আঙিলে, কালই এমিলাকে 
পইয়, আপনারা ছুই চারি দিনের জন্ত স্থানাস্তরে সরিয়া যান। 
আপাততঃ এ স্থান আপনার কন্তার পক্ষে নিরাপদ নয়।» 

বিৰি।. আমার যে চারিদিকে বিপদ। ইহারা ক্কে? 

পালিত। বাক্স সাহেবের নিয়োজিত গুণ্ডা । এখন এমিলার 
্বারীনত্কা এবং জীবন তাহাদের লক্ষাস্থল। 

বিবি। সাহেব আপিলে, কাঁলই থানায় সংবাদ দিব। 
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পালিত। .আর কিছুদিন অপেঙ্গ করিবেন, মে সময় 
এখনও আসে নাই। 

বিবি। কেন, তোমার আমার বঙ্গে রিং ক্ষোন ফল 
হইবে নাঃ 

পালিত? না।.. প্রথমতঃ ; আহি. লাগা আসামী 
দ্বিতীয়তঃ আপনারা দন সাহেবের আত্মীয়। এরূপ স্থলে 
আমাদের সাক্ষ্য প্রবল পরাক্রান্ত রায় সাহেবের বিজ টিকিবে না। 

বিবি। তবে এখন উপায় ?. 

পালিভ। স্থান ত্যাগ। 

বিবি। কোথায় যাইলে নিরাপদ হইব? 

পালিত। কাল সাহেবের সহিত দেখ! করিয়া বপিয়৷ দিব। 

এমিল৷ এতক্ষণ নীরবে ছিলি। এ সকল কথাবার্তা কিছু 
অন্তরালে হইতেছিল। রঙগজান হিঙ্থুল থার হাতে হাতকড়। 
লাগাইয়া, তাহার ললাটের নিকট পিস্তল ধরিয়া ঈলাড়াইয়াছিল ৷ 
এমিলা' পালিতের নিকট আসিয়া কহিল, “পালিত! তুমি 
এতদিন কোথায় ছিলে? এদিকের কি- কোন সংবাদ 
পাও নাই ?” 

পালিত।. এমিলা আমি তোমাদের নিকটেই ঘুরিতেছি-_ 
তবে সকল সময়ে আমায় চিনিতে পার না। কোন সংবাদ 
আমার অজ্ঞাত নাই। 

এমিলা। তবে কি আর তাহার উদ্ধার হইবে না? 

পালিত। আমি নিশ্চিন্ত নাই__নিশ্চয় হইবে! 

বিবি সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, .”পালিত ! গলিতে 
গলিতে মাতলামি করিয় তুমি সামান্ত লোকের মত বেড়াইতে_ 


১২৪ বিপস-ব্ঠারিষটার 


তোমার এত প-্তোনার এত নুক্ি_স্বও কেহ জজুতৰ 
করিতে পারে নাই। তোমার রি ল্য পিচ দিবে না? 
ছুমি কে?” ৮.7 
পাবিত। বদি দত্ত লাহেবেকধে নন করিতে পারিস 
আবার জামি ন্মগরকাগ করিলে মে পালিত, সেই 
পালিতই গাকিব। . .... 
বিবি। তুয়ি'খেই ইনি রাঃ গোয়েন্দা 
এবং মহৎচেত! মহাপুরুষ, তাহার ফ্ছার লব্দেহ লাই । 
পালিত। আঁ অতি গুছ ব্যক্তিস-এখন '্াঁমি চলিলাম 
বিবি । যদি আবার লব্র্। আলে? | 
গালিত। না, দ্বানারা কার পুনরাক্রসগ করিতে লাহদ 
করিবে ন1। 
অতঃপর পালিত 9 রঙঙ্গান উভয় হিল খাঁকে খ্েণ্ার 
করিয়া লই €লিয়া গেল॥ 


অফাদশ পরিচ্ছেদ ॥ 


একখামি ফটো । 


পরম পুরের উ্নরাধলে হের কোটির --এ অঞ্চলে দিশী 
বিলাতী অনেক নাছির বিবি রাল॥ “ই কনের একটা ফীধারণ 
পাঠাগারে উত্ত খটনার গ্রদিবস পথ্ার গর ক্লয়েরজন লাহেব 
রদিয়া মংবারপতারি পাঠ করিতেছে । ইহাদের মধ্যে একজন] 
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তরুণ, যুবক একখান কাগন. হাতে করিয়া বসিয়া আছেন, 
আর মধ্যে মধ্যে দ্বারের দিকে চঞ্চল দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন। 
ভাহার বয়ংক্রম অন্থমান অষ্টাদশবর্ধ। শবশ্রুপুক্ক এখনও কিছুই 
বাহির হয় নাই। মুখখানি বড়ই সদার। দেখিলেই ইউরে- 
'শিয়ান বলিয়া বোধ হয়। :..... 

উক্ত যুবকের সঙ্গুখে, অদূরে আর একটা যুবক উপ 
তাহাকেও দেখিতে বেশ সুপ্রী-বয়ম আন্দাজ কুড়ি কি বাইস। 
অল্প অল্প গৌফের. রেখা দেখা. দিয়াছে মাত্র_ মুখখানি বেশ 
মনোজ্ঞ। তিনি দিবিষ্টমনে কাগজ পড়িতেছেন। মধ্যে মধ্যে 
অন্ঠের অলক্ষিতে কিন্তু তাহার চঞ্চল _দৃষট: ১ম যুবকের মুখের 
উপর স্থাপিত হইতেছে। সহস! দ্বিতীয় যুবক পকেটের মধ্য 
হইতে একখানি ফটো: চিত্র বাহির করিয়া, করতলের মব্যে 
লুকাইয়া রাখিলেন। পাঠে মনোসংযোগ ভাণমাত্র। সাহার 
তীক্ষ চঞ্চল দৃষ্টি একণার ১ম যুবকের মুখের উপর-_-আরবার 
করতলে লুক্কাপ্নিত ফটোচিত্রের উপর স্থাপিত হইতেছে। 
চিত্রখানি একটা নবীন! যুবতীর । 

কিন্ৎক্ষণ বিলন্বে প্রথম যুবক কাগজ রাখিয়া উঠিয়া 
ধাড়াইলেন এবং ইতস্তত: একবার দৃষ্টি সধশলন পূর্ব্বক কক্ষ 
₹ইতে বাহির হইয়া চলিলেন। খিতীয় যুবকও উঠিলেন এবং 
নিঃশবে তাহার অনুসরণ করিলেন। . 

প্রথম যুবক বরারর * ** বিয়েটারের নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং একখান! টিকিট কিনিয়া৷ তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। দ্বিতীয় যুবকও একথান! টিকিট .কিনিয় ভিতরে 
প্রবেশ করিতে বাইতেছেন। এমন সময়ে একজন: বৃদ্ধ ভদ্রলোক 








জব সেথা 
লোকের ননী কি বনী হি ক্ষমা আনা 
করিয়া চলিঘা গেঞ্জেন 1. :.:.:.. :.. 

ক্যাম ঘীর্ঘদ' জী ইাছিদ। দিতী যুবক তাড়া, 
তাড়ি থিয়েটারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন. এবং ইতন্ততঃ দৃষ্টি 
সঞ্চালন কাঁফতে বর্জিত ভরথয খুবকের পারে গল্প বসিয়া 
গড়িলেন 

অভিনয় আস্ত ইইল। দ্বিতীয় ্ ঘুক  প্রধমের. সহিত 
আলাপ করিবার অভিগ্রা্ে (কহিলেন, “আজ দেখিতেছি, 
তেমন বেশী লোক হষ্ঈ নাই”: 

প্রথম পার্থ ব্যকতিন্স দিকে না ঠা কব [ড। “না।» 

কিছৎক্ষণ বিলে দ্বিতীয় আধার জিজ্ঞাসা, করিল, প্মহাশয় 1 
প্র অভিনেত্রী নাম কি ধলিতে পারেন %” 

প্রথম কিছু বিরক্ত হইয়! হিল, *না |” 

এই সময়ে এক অক্ক অভিনীত হইয়া গেল। এীক্যতান 
বাদন আরম্ত হইল। দ্বিতীয় পুনরাপ্ন আলাপ করিবার চেষ্টা 
পাইলেন। প্রথম ঘিরক্ত হইয়! উঠিক্না যাইবার ঢেষ্টা করিলেন। 
কহিলেন, “আপনি আমার সম্পূর্ণ অপক্জিচিত__লিশ্চয় কৌন ভরে 
পড়িয়ীহেম। ফেন আমাক জালাতন 'কর্সিতেছেন !” 

সহসা দ্বিতীয় পকেট হইতে - একখানা  ফটেগরাফ বাহির 
করিয়া, প্রথমের লক্ষুথে খরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “এ ইসা 
'ব কোথাও দেবিমাছেন কি. টা 

প্রথম ফটোখানা হাতে করি, লইয়া, অনেকক্ষণ দেখিল, 
গাহার পর.ফিরাইয়া দিয়া কহিল, “লা” 
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| রথমের বর অনিল, টি আল দবিতীয়ের মুখ 
মুহূর্তের জন্ত. মলিন হইল ।...শ্রথম, উঠিয়া চলিষ্কা গেলেন । 
দ্বিতীয় কিংকর্তব্যবিমূছের যায় বলিয়া রহিলেন। : সহসা কে 
57780 ভিমি ফিরিয়া 





দেখিলেন, সেই বদ্ধ -ভতর্োকিটী-- 
সময় যিনি. হার ঘাড়ের উ' য় পাছিসেন। 

যুবক জিজ্ঞাদা করিলেন, *এইমাত্র শ্রকটা লোক আমার 
নিফট হইতে উঠিয়া গেল) দেখি কি? 

বৃদ্ধ।  হাকিন্ত সুখখানা লক্ষ্য করি নাই। 

যুবক। বড়ই: অভায করিয়াছ! | 

বৃ্ধ। কেম? .. | 

যুবক তাহার সম্মুখে ফটোধানা ধর নিযস্বরে কহিলেন, 
"পুরুষের বেশে |” ৃ 

মুহূর্তে বৃদ্ধের মুখভাবের পরিবর্তন ঘটিল। বিশ্ময় দমন করিতে 
না পাব্দিয়া বলিয়া উঠিলেন, : *ব্ড়ই আশ্চর্য্য 1” 
' নিকটে তখন আর কেহ ছিল দ।।. যুবক কহিলেন, কিছুই 
বুষি্াম না পালিত ! বড়ই গৌলযোগে ফেলিয়া সপ্দিলা পড়িয়াছে !” 

বৃদ্ধ সাহ্ব ছন্সবেশে পালিত। যুবক হীরামন | 
পালিত কহিল, “আমি একবার দেখিলে, বুঝিতে পারিতাম। 
আনায় ফাকি দিতে পারিত না” 

তাহার! উভয়ে তন্ন তন্ন করিয়! প্রত্যেক দর্পক্ষের সুখ প্রতি 
চাহিলেন কিন্তু কোন স্থানে সে মুখখান! দেখিতে পাও! 
গেল না। তখন স্বীরামন কহিল, “আশ্চধ্য বটে! একি 
হাওয়ায় উবিয়! গেল না কি?” | | 


১২৮ বিপিপব্যারিষটার 1 


পালিত। ইঙাতে পরাণ হছ-খথ দেখিয়া, 
তাহা অত্রান্ত! 

হীরা। এখন রা এ 

পালিত। তুমি এই স্থানে জনে আমি চলিলাম। 
রায় আবার জুয়া খেলিতে ধরিয়াছে! এখানে দেখা না 
পাও- সেইখানে সাক্ষাৎ হইবে? 

অভিনয় চলিতে লাগিল । পালিত প্রস্থান করিল। 








উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 
উদ্যান মধ্যে-মিলন। 


ধরমপুরের একটা বিখ্যাত আড্ডায় রীতিমত জুয়া খেলা! 
চলিতেছিল। সেখানে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। 
লবই সাহেব বিবি। দিবসের কর্দশরাস্ত ব্যবসায়ী সাহেব সওদাগর 
হইতে বড় বড় রাজকন্মচারীর পর্যন্ত সেখানে গতিবিধি 
আছে। কথার কথায় এখানে হাজার দশ হাজার উড়িয়া 
যায়। হুইশত পাঁচশতের ত কথাই নাই। 

কেহ খেলিতেছে, কেহ দেখিতেছে। এই দলের মধ্যে 
মিষ্টার রায়ও আছেন। তিনি প্রথম প্রথম. জিতিয়াছিলেন 
কিন্তু এখন ক্রমাগত হারিতেছেন-__ভাহার ভারি কু-পড়তা 
পড়িয়াছে। | 


(উনিশ পরিচ্ছেদ । ৩২৯ 


ই সময়ে ন্জ লঙ্গাগদবেন পালিত আসিয়া লেই দলে 

যোগ দিল এবং একখানা : জেলার টানিয়া, -রাব সাহেবের 
পার্ে বসিকা পড়িল এবং বার নিত খেলা দেখিতে 

রায়ের পড়ত! জার কিছ! ৃ রী রে 
হইতেছে। এই -সময্নে পাটা রুশাঙ্গ ঘুবক জামিয়া, বীরে ধীরে 
রানের পার্শে দাড়াইিলেন এরং তীর সন্ধে হস্তার্প করিলেন । 
পালিত যুবকের আগয়ন লঙ্গ্য : করে নাইি। রায় সুখ 'ফিরাইয়া 
চাহিবানাত্র, পাঁলিতও.. দেই. দিকে নৃষ্টপাত করিল এবং 
যুবককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিন। হীরামন এই যুবককেই 
থিয়াটারে দেখিয়াছিলেন ৷ 

যুবক জমুচ্চঙ্রে কহিলেন, পআমার সহিত তোসার 
সাক্ষাৎ করিরার কথা ছিল, তুমিন! যাওয়াতে আমি তোমায় 
খুজিতে আসিয়াছি।” 
রাস কৃতকটা উদ্দিপ্ন, রুতকটা! বিরক্ত হইয়া কি বলিলেন। 
যুবক তাহার কি উত্তর করিলেন, পাঁধিত তাহা গুনিতে 
পাইল ন! কিন্তু যুবকের কথার রায়ের মুখভারের পরিবর্তন 
ঘটিল। তিনি কক্ষ ত্যাগ করিদ্লা, বুরকের সহ্ছিত বাহির 
হইয়। হলিলেন। পালিতও উঠিল। ৰ 

তাহারা বহিষ্বণরে আসিবামাত্র হীরামনের মহিত সাক্ষাৎ 
হইল। - হীরামন বাটার ষধ্যে প্রধেশ করিলেন, -ষ্টাহারা 
রাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। 

.পালিত হীরামনকে কহিল, “ভাল রি না আমাদিগকে 
সম্মেহ করিয়াছে -দেখিতেছ না_ঠিক যেন ছুটতেছে।” 









১৩৪ বিপঙ্গ-ব্যারিক্টায় 


হাসিয়া হীরামন কহিলেন, পতুমি মা হর বুড় মানুষ 
আমি ভ যুবা--কোন্‌ না ছুটতে জানি!” মি 

যুষক এবং রাঁয় সাহেব. অনেক বান্তা থুরিয়া ফিরিয়া, 

অবশেষে একটা বাগানের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহা- 
দের বে কেহ অনুমরখ, করিতেছে, তাহা তাহার! বুঝিতে 
পারিয়াছিল, সেই জন্য এই সর্কতাবলখন ।. ৰ 

বাগানে তখন একটাও লোক-ছিধ না। মিষ্টার রায় একখান! 
বেঞ্চির উপর বদিয়া' পড়িলেন, যুবক "পারে দীড়াইয়! রহিল। 
কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। অবশেষে রায় জিশ্ঞাদা করিলেন, 
প্কুলদা! তোমার অভিপ্রায় কি?” 

যুবকের রাগে তখন সর্বশরীর ফুলিতেছিল। জড়িত- 
স্বরে কহিলেন, “নিখ্যাবাদী__খুনে__ঘাতুক-_-এখনও আমার 
প্রতি সতব্যবহার কর-নচেও আমি তোর সর্বনাশ 
করিব।” 

রায়। তুমি কি আমায় তয় দেখাইতে আসিয়া ট আমকে 
কি এখনও চিনিতে পার নাই ? 

বুবক। খুব চিনিয়াছি_তুমি আমাদের না করিয়াছ কি 
আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিয়াছ--এখনও কি তোমার মন- 
স্কামনা পূর্ণ হয় নাই-_আমাদের সব বুঝাইয়! দাও-কে 
কোথায় আছে বল? ৃ 

রায়। সৰ যমের বাড়ী গি্মছে__তোদের আর. আছে কি, 
তাই দিব। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে-_-অন্ত সকলের যে গতি 
হইয়াছে__তোমাওর হইবে। 

যুবক। খবরদার ঘাতুক! অনিল 


উনত্রংখ পছিচ্ছেদ । ১৩১ 





আমি এখন তোর সব নিয়াছি_এাশ করিলে, তোকে 
ফাসিকাষ্ে ঝুলিতে হইবে।  ,  .. 

রায়। তাহা হইলে, তুই কি আমার বহিত শক্রতাচরণ 
করিতে আসিয়াছিস !. যাহারা! আমার “অন্তরায় হয়-_যাহার! 
আমার উদেস্ত সিদ্ধি পথে হড়ার-_-তাহাদিগের কি দশা 
হয়, এখনও বুঝি তুই জানিতে পারিস নাই? | 

যুবক। তোরও মরণের ওধধ যে আমার করগত, তাহা 
এখনও তুই বুঝিতে পারিস নাই। ॥ 

রায়। পারাচ্ছি। দেখ কুলদা ! এখনও সাবধান । রাত্রি 
নিশীথ__বাগানে কেহ নাই চারিদিকে বৃক্ষচ্ছায়ায় অদ্ধকার-_ 
কেহ এখানে তোকে সাহাযা করিবার লোক নাই। 

যুবক। একটা চীৎকারে. এখনি পাঁচশত লোক জড় 
হইবে। আর কেহ না আইসে -যাহারা। তোকে ধরিবার 
জন্য ঘুরিতেছে-_তাহার! আসিবে। 

রায়। আমি জন্মের মত তোর চীৎকার করা বন্ধ 
করিতেছি। 

এই কথা বলিয়া, বিছ্যৎগতিতে উঠিয়া পাষণ্ড রাক্ম উভয় 
করে যুবকের গলা টিপিয়া ধরিল। যুৰক আত্মরক্ষা করিবার 
বা চীৎকার করিবার অবসর মাত্র পাইল না। 

এই সময়ে ছুই জন্‌ ছইদিক হইতে ছুটিয়া৷ আসিঙ্লা, মিষ্টার 
রায়কে চাপিয়া ধরিল। কুলদার গলা টিপিয়া ধরাতে, তাহার 
নিশ্বাস রোধ হইয়ীছিল। এক্ষণে রায় ছাড়িয়! দিবামাত্র তাহার 
সংজ্ঞাহীন দেহ মাটাতে পড়িয়া যাইতেছিল, পালিত ক্ষিপ্রহক্ে 
বাহু প্রসারিত করিয়! ধরিয়া ফেলিল ! 


১৩২ বিপন্ন-ব্যারিষ্টার। 


হীরামন রায়ের হাতে হাতকড়া পয্াইতে লাগিলেন। রাষ্ন 
বাধা দিয়া কহিলেন, . পতোমরা কে কিন্ত এ অত্যাচার!” 

হীরামন কিলো ক পুলিসকর্শচাঃ চিনা নক. 
অপরাধ নারীহত্যা |”. 

কুলদার জ্ঞানের চার হইতেছে: দেখিয়া, পালিত ই্িত 
করিল। হীরমন রায়কে লই ক অস্থরালে প্রন্থান 
করিলেন। ১৮ 
পালিত কোমলম্বরে জননী জারী জি, প্কুলঘা 1” 

কুলদা চক্ষু উন্নীলন- করিব এমং লয়ে কহিল, “কে তুমি? 
কে আছ এখানে, আমায় রঙ! কর!” | 

পালিত পুনরায় কহিল, প্তয়.নাই--তুমি রক্ষা পাইয়াছ।” 

যুবতী তাঁড়তাহতের ন্তাক্স চমকিম্া, তীরবেগে দণ্ডাক্সমান 
হইল এবং সবিম্ময়ে কহিল, এ কাহার কণ্ঠস্বর! আমি কি 
স্বপ্ন দেখিতেছি.!” 

পালিত। নাটাকুলদা স্বপ্ন নয়”_সত্য ঘটনা! 

কুলদা । কে তুমি? সত্য করিয়া বল__ 

পালিত। এডওয়ার্ড সামুয়েল ! ও 

কুলদা। না_নামিথ্যা কথা বলিও না! যা 
তোয়ার এ পাকা চুল কেন? 

পাগলা পালিত ব! বিখ্যাত ডিটেক্টিভ এডওয়ার্ড সামুয়েল 

সাহেব জনি ছন্ুবেশ ঈষৎ অপসারিত করিয়া, হ্ত' প্রসারিত 
করিয়া দিলেন। যুবতী ফুলদা উহার বক্ষে পড়িয়া, বালিকার 
ভ্তায় রোদন করিতে লাগিল। 
 স্াদিতে কাদিতে কুলমা কহিল; “পায়েল আদি 
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শুনিয়াছিলাম তুমি মরিয়া--এখন রেখিতেছি লমন্তই চক্রান্ত! 
সমস্তই মিথ্যা কথা !” 

সামুয়েল। আমার. যখন চৈতন্ত হা আছি যখন সম্পূর্ণ 
নীরোগ হইলাম, শুনিলাম কু মারা গিয়াছ-_বিশ্বাস হইল না। 
ভাবিলাম, উহার অনুসরণ রিয়া ঘুরিতে পাঁরিলে, একদিন 
না একদিন তোমীর সাক্ষাৎ পাঁইব।. আজ পাঁচবৎসর ছায়ার 
মত উহার পশ্চাতে আছি। হঠাৎ মাস ছয় সাতের জন্ত. 
আমার নজরছাড়া হইয়া! পড়িয়াছিল, তাহার পর, এই মাণিক 
গঞ্জে আসিয়া এক বাত্ধি করিয়া! বসিয়াছে। 

কুলদা। আমাকে একটা স্থানে বন্দিনী করিয়! রাখিক্লাছিল। 
আমি সেখানে চারি বৎসর ছিলাম। হঠাৎ সে লোকটার. 
মৃত্যু হওয়ায়, সেখান হুইতে বাহির হইয়া পড়ি এবং পুরুষের 
বেশ ধরিয়া, নানা স্থান ঘুরিতে থুরিতে এখানে আসিয়৷ উপস্থিত 
হই। আসিয়াই শুনিলাম জ্ঞানদ| খুন হইয়াছে_-দত্ত সাহ্ব-_ 
বারিষ্টার একজন-_তাহাকে খুন করিয়াছে। 

সামুয়েল। জ্ঞানদা তোমার কে? 

কুলদা । যমজ ভগ্মী_ 

সামুয়েল। সে এখন কোথায়? 

কুলদা। ঠিক বলিতে পারি নাঁঁ_বোঁধ হম মত্যই খুন 
হইয়াছে। 

সামুয্নেল সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “আশ্চথ্য. 
নয়! তোমাদের ছুই তন্মীর চেহারায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই_- 
আমি সম্ভবতঃ এ সাদৃশ্ত দেখিয়া ভূল বুঝিক্নাছিলাম। আচ্ছা! 
কুলদা! আজি প্রায় তিন মাস পুর্বে, এক দিন প্রাতঃকাঁলে 

€ ১২) 
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কি তুমি মিষ্টার হারিসের সত নদী ী াকাৎ করিতে 
গিয়াছিলে ?” পর 

কুলদা। হ্া। হি 

সামুয্ধেল।. জোগায় সহিতাার কে ছিল? ্ 

কুলদা।: হেক্টর সাহেব । আমরা নৌকা করিয়া ছিলাম । 

সামুবেল সাহেব কিছু চিন্তিত হয়া কহিলেন, “তবে জ্ঞানদা 
কি সত্য সত্য খুন হইয়াছে ? দেখা যাউক !* 

তিনি হীরামনকে ডাকিলেন।. হীরামন হিষ্টার বিমল ₹ৃষঃ 
রায়, ওরফে হারিশ সাহেবকে লইয়া আসিলেন। 7 

হারিশ দেখিল, কুলদা মরে নাই। তখন কহিল, “কে 
ৰলে আমি খুন করিয়াছি ?” | 

সামুয়েল। আমি বলিতেছি। 

হারিশ। কাহাকে খুন করিয়াছি? কুলদা ত বাচিযা 
রহিয়াছে । তবে সামান্ত বচসা বা! গায়ে হাত তোলার অভি- 
স্বোগ আনিতে পার। 

সামুয়েল। আর কাহাকেও খবং ক্র রঃ ? 

হারিশ। না। 

সাঁমুয়েল । তোর মনে না থাকিতে পারে-আমি 
স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ** * বীরগড়ে থাকিতে, কুলদার 
সহিত একটা লোকের প্রণয় সঞ্চার হুয়। সে লোকটার না, 
এডওয়ার্ড সামুয়েল_একজন তোথুরই মত বাঙ্গালী খুষ্টান। 
তুষি উনতয়ের বিবাহে বাধা, দাও।: তোমার নিষেধ সত্বেও 
সে কুলদাকে একটা গির্জীয় লইয়া গিক্কা, গোঁপনে বিবাহ, 
করে। তাহারা বিবাহ করিয়া গিজ্া হুইতে যেই স্বামী, 
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স্্রীতে বাহির হইয়া আসিবে, আনি তুমি পাঁচ ছয় জন গুও 
লইয়া গিয়া উতয়কেই প্রহার কর. প্রহারে সামুযেল সাহেব 
রক্তাক্ত কলেবরে মাটাতে পড়িয়া যায়_-ুমি... তাহাকে মৃত 
ভাবিয়া, লে অঞ্চল হইতে লাই আইস। তাহার পর 
তোমার অনন্ত লীল! 











হারিশ চিত্রার্পিতের তায় দাড়ি দাড়াইকা সকল কথা 
শুনিল, কোন প্রতিবাদ করিতে তাহার ক্ষমতা হইল না। 
এক্ষণে চমক ভাঙ্গাতে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?” 

সামুয়েল সাহেব মাথার পরল গুলা দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
কহিলেন, “আমিই সেই সাযুমেল-_ডিটেক্টিত | মাণিকগঞজে 
আসিয়া পালিত সাজিয়াছিলাম।* 

হাঁরিশ দেখিল, আর নিস্তার নহি তাহার বুকের মধ্যে 
কাপিয়া উঠিল। 

সামুয়েল। আমি আজ পাঁচ বৎসর ছায়ার মত তোমার 
পশ্চাৎ ঘুরিতেছি। তোমার কোন ছুসবন্দ আমার নিকট ছাপ! 
নাই। এখন বল জ্ঞানদা কোথায় ? 

ইতন্ততঃ করিয়া! হারিশ কহিল, «কেন সে ত খুন হুইয়াছে। 
পরশ্ব প্রাতঃকালে আসামীর ফণাসি হইবে 1” 

সামু । তথাপি তুমি কারাবাস হইতে অব্যহতি পাইবে না। 
কেন একটা নির্দোবীকে ফ'সৈকাষ্ঠে ঝুলাইবে 1--তোমার লীল! 
সাঙ্গ হইয়াছে,__দত্ত সাহেবের প্রশ্বধ্যের লোভেই এত চক্রান্ত. 
তাহা যখন পাইবে; না--অথচ কারাদণ্ড ভুগিতে হইবে, তখন 
অনর্থক কেন স্নহাপাঁপের ভাগী হুইবে।- 


১৩৬ বিপম-বযারিস্টার | 





হারিশ। আমি বলিব না তুমি পার বাহির করিয়া লও 

সায়ুষেল ! : ভাহাই লইব। এতক্ষণ: হেক্টর গ্রেপ্তার 5 
সে্বীকার করিবে। 

সামুয্বেল সাহেবকে দেখিয়া, হারিশ আশা ভরস! ছাড়িয়া 
দিয়াছিল। দেখিল আর বৃথা, চা তখন জ্ঞানদাকে কোথায় 
লুকাইক্া রাখিয়া ছিল, বলিঙ্না দিল। 


সকলে (মিলিয়া নি হ্ডে. (কোট দিকে অগ্রসর 
হইল। 


বিংশ পরিচ্ছে রঃ 
০৪ 
উপসংহার । 


যে স্থানে জ্ঞানদাকে গোপনে রাখা হইয়াছিল, সে স্থান 
মাণিকগঞ্জ হইতে প্রায় দশ মাইল .দুরবর্তীঁ। পর দিবি 
প্রত্যুষে সামুয়েল সাহেব, জানদাকে তথা হইতে ৰাহির করিয়া 
আনিলেন। 

যথাসময়ে এ সকল সংবাদ কর্তৃপাক্ষর গোচরীভূত করা 
হইল। রহ্স্াময় ভয়ঙ্কর চক্রান্তের র্থোদবাটিত হওয়াতে, 
দত্ত সাহেব সসগ্মানে খালাস পাইলেন। 

বড়বন্তরেরে প্রধান চত্রী হেক্টর ও হারিন সাহেবের 
অপরাধ সপ্রঙ্গাণ হওয়াতে, তাহারা উপযুক্ত দওও পাইলেন । 
_ সহায্যকারী গৌপলা কামার ও হিঙ্গুল খারও জেল হইল। 





'সামুয়েল লাহেবের উপরোগ্ে এবং কৌশলে জ্ঞানদা সে যাত্র! 
নামমাত্র দণ্ড দণ্ডিভ হইয়া, অব্যাহতি লাভ করিল। | 

এই স্থানে জানদা এবং কুলদা সঙ ছুই চারি বিষয় বলিব. 
তাহারা যমজ সহোঁদরা। তাঁহাদের পিতার বিপুল বিষয় ছিল। 
তাহার সহসা মৃত্যু হইলে, তি হারিশ সাহেব তাহাদের 
বিষয়ের তর্বাবধারক নিযুক্ত হন। তখন তীয় নিতান্ত 
বালিকা। চারি বৎসর: পুরে তাহাদের মাতারও মৃত্যু হয়। 
পাষণ্ড হারিশ নাবাণিকা' তীর নি সম্পত্তি জুয়াখেলার 
ধূলার মত উড়াইতে থাকে। | 
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| হী অপর স্থানে গিয়৷ বাদ 
করিতে থাকে এবং অবাধে আপনার কন্তা বলি 
পরিচয় দেয়। ... . 

ক্রমশঃ ভন্মীদ্ধয়ের ববি হইতে থাকে । দেই সময়ে 
কুলদা বয়োধর্দে সামুয়েল সাহেবের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়া পড়ে 
হারিশ দাহেৰ তাহা! জার্সিতে পারিয়া, কুলদাকে বৎপরোনাস্তি 
তিরস্কার করে। কুলদা কিন্ত অভিভাবকেন্র আপত্তি এবং 
তিরস্কার সব্ধেও ভাঁহাকে গোপনে বিবাহ করে__সেই বিবাহের 
“কি বিষময় ফল ফলে পাঠক পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছেন। 

এ সময়ে হেক্টর সাহেবের মহিত হারিশের আলাপ হন্ব। 
তাহারই পরামর্শে হারিশ দত্ত সাহেবের সর্বনাশ করিবার জন্জ 
মাণিকগঞ্জে আসিয়া বাস করিতে আরম্ত করে! 

গুভদিনে ব্যারিষ্টার এন্‌ কে দণ্ডের সহিত এমিলার শু 
পরিণয় কার্ধ্য সমাহিত হইয়া গেল। . 

জে বিবাহে অপরাপর নিমন্তরিত ব্যকিবর্শের মধ্যে মিষ্টার 





১৩৮ 


সামুয়েশ, তীহার পরী কুল গন « এবং খী্লাদন বিবিও 
স্বামীর সহিত উপস্থিত ছিলেন. - 
সামুয়েল সাহেবও লক্ষপতি_-ভীহার রথের অনা ছি না। 
দত সাহেব তাহাকে পরস্থত, করিতে যহিলে,-তিনি এক 
কপর্দিকও গ্রহণ করিলেন না 1" তখন হারা 
পচিশ হাজার টাকা হীরামন: 'বিবিকে ৃ বিলেন। হীরামন সেই 
টাকা পাইয়া, পুলিসের কার্যা।পরিত পূর্বক, স্বামীর সহিত 
নি্ষিদে শাস্তিস্থথে জীবনের আশি রি অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। 
রঙু বা রঙ্গজান পি মাহীন বালক।, । সরল সাহেবের 
সহিত হঠাৎ একদিন তাহার সাক্ষাৎ "হলেই, অবধি তিনি 
ছাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন ।: এক্ষণে সে তাহারই আশ্রয়ে 
গ্রতিপালিত হইতে লাগিল। 















“বিপন্-ব্যারিষটার” প্রনেউীন, 
ভান্কিনলী £. ক 
( ডিটেন্টিভ উপগ্াস। ) 


মূল্য ৪* বার আন মাশুল ৮০ ছুই আনা 





[. ভব সংসারের গুপ্তকথা রী 


মূল্য ২২ কিন তি বিছুিনের মাশুল সহ ১॥* দেড়টাকা 1 


এরূপ অপূর্ব গুপ্তকথা,. এমন অদ্ভুত রহস্যময় বিচিত্র সংসার- 
চিত্র আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা বর্ণনার অতীত, 
কল্পনার বহিতূতি, সর্বসাধারণের মনঃপুত এক অত্যুৎকষ্ট 
আদিরস প্রধান রহোন্তাস। যিনি একবার ইহা পাঠ করিয়াছেন, : 
তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহার: প্রপং ংসা করিয়াছেন । এই পুস্তকই 
“হরিদাসীর গুপ্তকথা” 'নাষে সাধারণে পরিচিত। 
হরিদাসীর শিশুকাল হইতে .আবীবনের ঘটনা লইয়া, এই 
গুপ্তকথার ৃষ্টি। হরিদাসীর জীবনী বড়ই বৈচিত্রমরী। তাহার 
জীবনে অনেক ঘটনা! ঘটিয়াছিল। তিনি সরলপ্রাণে সকলের 
সম্ুথে জীবনের স্ুখছুহ্ষধর কথা কহিতে বপিয়াছেন। সেই 
সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে অনেকের অনেক গুপ্তকথ। বাক্ত হইয়! 
পড়িয়াছে।_-সমাজের সর্প্রকার লোকের পাঁপ-পুণ্যের চিক্জ 
বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অপুর্ব জীবন-কাহিনী 
- অবসরে পাঠকের সুখদসঙ্গিনী, লোক চরিত্র শিক্ষা, সংসার 
পরিচয়ে সুনিপুণা শিক্ষয়িত্রী। এমন মুখরোচক, স্থখপাঠ্য হ্ন্দর 
উপন্তাস পাঠে বঞ্চিত থাকিবেন না। ধাহারা সত্যকথ! শুনিতে 
চাহেন, সমাজের গুপ্তকাণ্ড দেখিতে চাহেন_দেখিয়া শুনিয়া, 
সাবধান হইতে চাহেন-_কুলটার কুটিলতা হইতে, প্রলোতনের 
প্রসারিত পাশ হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন-_ঠাহাদেরই জন্ত 
এই পুস্তক । 
ইহা নারীপাঠ্য। অবাধে আপন আপন প্রণয়িনীর কর- 
কমলে উপহার. দিতে পারেন। পড্তিয়া অঙ্কলগ্ী গৃহলক্ষী 
, গৃহিণীপনা শিখিবেন-__পৎত্রষ্টী পাপিনীর পরিণাম দেখিয়া 


১১5১ নং পার টিপুর রোড কলিকাঁভা। এ 


আত্মদমন করিবেন-_স্ভীর সুখ. দৈথিয় 
গড়িবেন। বিরক্ঞা অনুরক্তা হই 
সংসারে স্বর্গের. সুখ আনিবেন [দ্বতীত রায়. 
কাওকারখানা, মাষ্টার বাবুর কিন্তিকলাপ, অহিলা নিগ্রহ, শ্শান- 
ভুমে- কাপালিক হস্তে হরিদাসীর নির্যাতন, গুষধুন, ছাদ 
হইতে লহ্বিত রজ্্বদ্ধ বাক্সের লাহ্থাধ্যে নাগর ভুলিতে গিয়া 
তন্মধ ' রঞ্জাক্ত মৃতদেহ দর্শনে নগরীর, হ্ৃৎকষ্প : প্রতি 
অত্যন্ভুত অপরূপ চিত্রে পুস্তকথানি. পরিপূর্ণ ।- এমন রহস্যের 
উপর রহস্যে স্ষ্টি আর কোন ুক্ত নাই। লেখকের 
লিপিকৌশলে ঘটনাবলী উক্রজালিক -মায়ার্লীলাঃ তার পাঠকের 
হৃদয়ে এমন একটা তন্মন্বতা আনিম্বন করিবে যে, পাঠক, 
মান্রকেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিরা, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় পড়িয়া 
যাইতে হইবে। যতক্ষণ না পুস্তকথানি শেষ হ্হ ততক্ষণ 
কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। ....... 


উপহার_প্রভাঙত সরী। 















্র্ষেমোহন থে খোব অত 7 


প্রতাপঠাদ। 

€ বিশ্বয়ক্তর হত্যা রহস্পূর্ণ অপুর্ব ডিটেকটিভ উপভ্াস। ) 
মূল্য ১২ টাকা ক্ছলে ॥* স্থাউ আনা ভিঃ পি /০। 

মল্লিক বাড়ীতে চুরি, রামেশ্বরের রহন্যপূর্ণ আত্মহত্যা, সন্দেহ 
বশে নবীনের কারাবাস, কুটিল! বিজলীবালার পৈশাচিক ফড়. 
যন্ত, নারকীর প্রেমের উন্মাকর বিকাশ, প্রতিভাবান্ন ডিটেক- 
টিভ প্রতাপটাদের বুদ্ধিবলে সকল রহস্যের উত্তেদ, রামেশ্বরের 
গ্রেপ্তার, মেয়ে-গোয়েন্দা বামার বিপদ প্রভৃতি অতি আশ্চর্য 
অশ্চেধ্য ঘটনায় দি পূর্ণ। কভারিংএর উপর- একখ।ি 


হন চিত্র আছে! ৭. ৬৩ 


ম্যানেঙ্গর প্রীকৃ্ণ লাইব্রেরী । 
নূতন উপস্টাস! নৃতন উপল্তাস !! নূতন উপগ্যাল!!! 


হেহস্্ত্ুক্র ্ 


£ 

[ স্বগীয় বঙ্কিম বাবুর ম্বণাঁলিনীর উপসংহার ] 

মুল্য ১০ পাঁচসিকা, ভিঃ পিঃ/* আনা । 

উপহার- চিঠিতে খুন ( ডিটেকৃটিভ উপন্তাস। ) 

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমর! কিছুই বলিতে চাহিনা, কেবল মাত্র 
ছুইথানি জগন্ধিখ্যাত সংবাদ পত্রের অভিমত পাঠ কন্ষন-_ 

“হেমচন্ত্র-_উপন্তাস। বাবু স্ুরেন্্রমে!হন ভাট্রাচাধ্য প্রণীত 
্স্থখানি স্বগীর্ধ বক্কিমবাবুর মুণালিনীর উপসংহার-_স্ুতরাং 
সকলেই ইহ! আদর করিয়া পাঠ করিবেন। গ্রস্থসন্নিবিষ্ট চরিত্র, 
সমুদয় অতিশয় দক্ষতার সহিত বিবৃত হইয়াছে, এবং লেখক যে 
বহ্ছিমের ভাষা, ভাব ও সৌন্দর্যের অনুকরণে কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, 
এজন্ত তিনি সকলের ধন্বাদের পাত্র । যুণালিন”__কে না 
পড়িয়াছেন? ধাঁহারা পড়িয়াছেন, ক্তীহারা সকলেই হেমচন্ত্র পাঠ 
করুন, বিপুল আনন্দ লাঁভ করিবেন ছাঁপা, বাধাই অতিশয় সুন্দর 
হইয়াছে; মূল্য ১* পাঁচসিকা।” ( বঙ্গানুবাদ ) অসৃহবাদজার 
পত্রিকা, ২০শে জুলাই, ১৯*৯। 

“হেমচন্ত্র উপন্তাস। বাবু স্থরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত, 
স্ুরেন্্রবাবু একজন বিখ্যাত উপন্তান লেখক। এই গ্রস্থখানি 
বস্কিমবাবুর “মৃধালিনীর” উপসংহার এবং সেই বস্কিমের ভাবে 
ভাষায় ও ধরণের অন্থকরণে লিখিত হইয়াছে,_ইহাতে গ্রন্থকার 
অতি উচ্চভাবে কৃতকাধ্য হইয়াছেন ও চরিত্রচিত্রথ অতি সুন্দর 
হইয়াছে। গ্রন্থথানির ছাপা বাধাই পরিপাটা” ( বঙ্গানুবাদ ) 
বেঙ্গলী ২৫শে জুলাই, ১৯০১। 


১১১ নং অপার চিৎপুর রোউ, কলিকাতা । 


ব্ভাষায় একখানি অপূর্ব গ্স্থ। 
সংসার তরু । 
বা ৰ 


শান্তিকু্জ ৷ 
মুল্য ৩৯ টাঁকা, সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য 
ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১॥* দেড় টাক1। 

“সংসার তরু বা শাস্তিকুঞ্জ”-_, সাধু অসাধূঃ ধনী, নির্ধনী, 
ব্যবসায়ী, অব্যবসারী, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি সকল 
শ্রেশীৰর-পকষল সম্প্রাসেন লোরের আদরের বস্ত্ব। “সংসার 
তরু বা! শাস্তিকুপ্ত” গ্রন্থ যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, 

ক্ষেপে নিয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল। 

প্রথম অংশ। স্যষ্টিতত্ব_স্য্ট ও পৃথিবীর উৎপত্তি। জীবতন্ব 
ও জীবের স্থষ্টি। | 

দ্বিতীয় অংশ সংসারতত্ব_বিবাহ, যৌবনে কর্তব্য কি, 
পিতামাতার প্রতি ব্যবহার, ধর্মালোচনা, ব্যবহার বিজ্ঞান, 
্বাস্থারক্ষা, কৃতি, ইন্দ্রিয-পরিচালন, প্রস্থতির উপদেশ, সন্তা- 
নের শিক্ষা, স্ত্রীব্যাধি সকল, রজঃ, গর্ভসঞ্চার, গর্ভলক্ষণ, খহুবন্ধের 
কারণ, জীবস্থষ্টি, গর্ভিনীর পীড়া, তাহার সুচিকিৎসা, ইচ্ছান্থুসারে 
সন্তদন উৎপাদন, শিশুপালন ইত্যার্দি এনং বারাঙ্গনা, বারাঙ্গনা- 
গমনের পরিণাম ফল, উপদংশ$ প্রমেহ, অকাল মৃত্যুর কারণ 
ইত্যার্দি। 

তৃতীয় অংশ ।__চিকিৎসা তত্ব_-যাঁবতীয় রোগের কারণ এবং 
ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী ও টোটকা চিকিৎসা । 

চতুর্থ অংশ ।-_বৈজ্ঞানিক তন্ব-বিজ্ঞন কি, ব্যবসা শিক্ষা 
্লাম্বাবিধ বিলাতী দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসা করিয়া অর্থ 
উপার্জন করিবার উপায়। গোলাপজল, £সাবান, ল্যাভেগার 
অডিকলোম, পমেটন, নানাবিধ বার্ণিদ, কালী, সোনালী গিলটি, 


চুলের কলপ প্রস্তুত ইত্যাদি। এ রর ঠ (৮০৮০ .. 





ম্যানেজার কৃষ্ণ লাই।ব্ররী । 


পঞ্চম অংশ-_জ্যোতিষ তত্ব__গ্রহশাস্তি স্বপ্নদর্শন ও তাহার 

ফল, তিথি গণনা, জন্মনক্ষত্রানুদারে অনৃষ্ট ফলাফল গণনা । 

ষ্ঠ অংশ। পাগলের -ফিলম্বফি-_নানাবিধ শিক্ষার বিষয় 
ইহাতে আছে। . ৰ 

সপ্তম অংশ ।--তীথ তত্ব--কালীঘাট, তারকেশ্বর, কাশী, গয়া, 
প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, শ্ীক্ষেত্র গঙ্গাসাগর, ঘোষপাড়া, 
প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুর তীর্থ এবং পেড়ো মন্ধা মদ্দিন! প্রতৃতি 
মুসলমান তীর্থ ইত্যাদি যাবতীয় তীথ' স্থানের বিবরণ, কর্তব্য 
কাধ্য ও তাহার ব্যয়, যাইবার ভাঁড়! প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ ইহাতে 
লেখা আছে। এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে তীরে যাইয়া কোন 
বিষয় জানিয়! লইবার জন্য পাগডার আবশ্তক হয় না। 

অষ্টম অংশ।-_ব্রততত্ব ইহাতে ফলসংক্রাস্তি হইতে আস্ত 
করিয়! বড় বড় ব্রত, তাহার আবশ্তকীয় দ্রব্য, তাহার ব্যয় 'এবং ] 
কোন কোন ব্রতের কি ফল প্রভৃতি সমস্ত ব্ষয় লেখা আছে। 

নবম অংশ ।--পারত্রিক তত্ব-একালে পাপ করিলে পর- 
কালে 1ক শাস্তি হয়। সেই পাঁপের ভোগাঁতোগ নকল চিত্র 
দ্বারা দেখান হুইয়াছে। 

দশম অংশ।-_শীস্তিকুপ্ত-ইহ! একটী অপুর্ব জিনিষ বিনি 
একবার দেখিবেন, তিনি আর জন্মে ভূলিবেন না। 


সচিত্র গুপতচিঠি | 
বৰ 


দম্পতীর পত্রালাঁপ। 
চতুর্থ সংস্করণ। ( পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ) 
ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ মহ «* বার আনা মাত্র। 

. এই পুস্তকখানি দাম্পত্য সোহাগের আদর্শ লিপি ও প্রণয়ের 
আঁর নান! প্রকার গদ্য ও পদ্যছন্দে পতি পত্বী্বে এবং পড়্ী 
পতিকে পত্র লিখিবার উপযুক্ত । ্‌ 

উপহার - সচিত্র বূৃতি শাল্তু। 





১১১ নং অপাঁর চিওপুর রোড, কলিকাঁত! । 


বিজ্ঞান এবং কাব্য জ”তর অমূল্য কহিনুর। 


0ড্নত্চ্বল্র ন্বিক্কাস্ণ £ 
€ বিলাতী বাধাই সোণার জলে নাম লেখ! । ) 


মূল্য ১২ এবটাঁকা ডাকমাশুল ৬/০ আন]। 

মলয় আসে, চীদের জ্যোতঙ্গাভাসে, কোকিলের কুহুতাঁনে, 
ঢকোরী হুতাশ পিয়াসে শুধুইত প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা 
প্রেমই সংসারের বন্ধনী। এমন মোহ মদিরা মাথা যে প্রেম, 
তাহার তত্ব যদি না বুঝিলাম তবে বুঝিলাম কি? মনুষ্য স্ব 
ইচ্ছায় প্রেমলাত ও দান করিতে পারে-__যাহাকে ভালবাসিতে 
ইচ্ছা হুইয়াছে,তাহাকে যে আজ্ঞাকারি করিতে পারে কেমন করিয়া 
পারে, তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় শিক্ষা দিবার জন্ত আমেরিকার 
নিউইয়কনিগরে .প্রেনের বিদ্যালস্স হইয়াছে, আর আমাদের দেশে 
বঙ্গভাষায় একমাত্র পুস্তক-_ প্রেমের বিকাশ । ইহা পাঠ 
করিলে, জানিতে বুঝিতে ও শিখিতে পারিবেন--প্রেম কি 
প্রেমের আধার কোথায়, কেমন করিয়া কোথা দিয়া প্রেমের 
আবির্ভাব হয়, কেন নরনারী পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়, যাহঁকে 
ভালবাসা ধায়, কোন বিজ্ঞানবলে তাহাকে ছারার মত সঙ্গিনী করা 
যায়, আদর, সোহাগ, মান, অভিমান, নয়নে নয়নে কথোপকথন, 
যাহাকে দেখিয়া আপন ভূলিয়াছি, কোন উপায়ে তাহাকে ভুলান 
যায়, প্রেসক্রীড়া,স্ব ইচ্ছায় পুত্র বা কন্যা উৎপাদন, তাড়িতের ক্রিয়া 
কোকিল, ভ্রমর, মদন, রতি, ৰসস্ত, পঞ্চশর, যৌবন সৌন্দধ্য নর ও 
নারীর দেহতব্ব, আম্ম। কি? আত্মারস্বরূপ কি। ইত্যাদি ৫৬্টী 
মূল বিষয় ও তাহার শাখ! রিষয়, উদ্দাহরণ এবং কালিদাঁস, ভব- 
ভূতি, চণ্ভীদাস, বিদ্যাপতি, €সন্সপিয়র সারওয়াপ্টার, স্কট, গোল্ডি- 
স্মিথ, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্জ্র, নবিনচন্ত্র প্রভৃভি সমস্ত কবিগণের 
প্রেমেরভাব, মাধুধ্য রসাত্মক ব্যাপার ও কাব্যের দৃষ্টান্ত প্রসৃতিতৈ 
এই গ্রন্থ পূর্ণ । না পড়িণে এ গ্রন্থের ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন না 
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